
​কু রবানী বিষয়ক প্রশ্ন-উত্তর 

✍️ উত্তর প্রদানে : ফতোয়া বিভাগ, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

( Pdf create: Rezaul Karim) 

প্রশ্ন:



কু রবানী কার উপর ওয়াজিব হয়? কী পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে
একজনের উপর কু রবানী ওয়াজিব হয়? জানালে কৃ তজ্ঞ হব I

উত্তর:

প্রাপ্তবয়ষ্ক, সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী মুকীম ব্যক্তি, যে ১০
যিলহজ্ব সুবহে সাদিক থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে
প্রয়োজন অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে তার উপর
কু রবানী করা ওয়াজিব হবে। নেসাব হল : স্বর্ণের ক্ষেত্রে সাড়ে সাত (৭.৫)
ভরি। আর রুপার ক্ষেত্রে সাড়ে বায়ান্ন (৫২.৫) ভরি। আর অন্যান্য বস্ত্তর
ক্ষেত্রে সাড়ে বায়ান্ন ভরি রুপার সমমূল্যের সম্পদ। স্বর্ণ বা রুপার কোনো
একটি যদি পৃথকভাবে নেসাব পরিমাণ না হয় তবে স্বর্ণ-রুপা উভয়টি মিলে
কিংবা এর সাথে প্রয়োজন-অতিরিক্ত অন্য বস্ত্তর মূল্য মিলে সাড়ে বায়ান্ন
ভরি রুপার সমমূল্যের হয়ে যায় সেক্ষেত্রেও কু রবানী ওয়াজিব হবে। স্বর্ণ-
রুপার অলঙ্কার, নগদ অর্থ, যে জমি বাৎসরিক খোরাকীর জন্য প্রয়োজন
হয় না এবং প্রয়োজন অতিরিক্ত আসবাবপত্র-এ সবই কু রবানীর নেসাবের
ক্ষেত্রে হিসাবযোগ্য।

-(বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬,আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৫৫; ফাতাওয়া
তাতারখানিয়া ১৭/৪০৫)



প্রশ্ন:

আমার কাছে কিছু  টাকা আছে। কী পরিমাণ টাকা থাকলে কু রবানী
ওয়াজিব হয়? আর কু রবানী করলে কী ফযীলত পাওয়া যায় তা জানতে
চাই।

উত্তর:

কু রবানীর দিনগুলোতে (১০ যিলহজ্ব ফজর থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্ত পর্যন্ত)
সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা বা এর সমমূল্যের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের
মালিক হলে কু রবানী ওয়াজিব হয়। এর চেয়ে কম সম্পদের মালিক হলে
কু রবানী ওয়াজিব হয় না। 

(আহকামুল কু রআন, জাসসাস ৩/১২৮; আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৫৫)

উল্লেখ্য, টাকা-পয়সা, সোনা-রুপার অলংকার, ব্যবসায়িক পণ্য, প্রয়োজন
অতিরিক্ত জমি, সারা বছরেও ব্যবহার হয় না এমন অপ্রয়োজনীয়
আসবাবপত্র এসব কিছু র মূল্য কু রবানীর নেসাবের ক্ষেত্রে হিসাবযোগ্য।
সুতরাং আপনার নিকট জমা টাকা এবং প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ মিলে
সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার বর্ত মান মূল্য পরিমাণ থাকলে আপনার উপর
কু রবানী ওয়াজিব। অন্যথায় ওয়াজিব নয়।

হাদীসে কু রবানীর অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন এক হাদীসে আছে,
কু রবানীর দিন পশু কু রবানীর চেয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রিয় কোনো
আমল নেই। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ১/১৮০)

অন্য হাদীসে আছে, হযরত আলী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম ফাতেমাকে তার কু রবানীর নিকট উপস্থিত থাকতে বললেন এবং



ইরশাদ করলেন, এই কু রবানীর প্রথম রক্তবিন্দু প্রবাহিত হওয়ার সাথে
সাথেই আল্লাহ তাআলা তোমার গুনাহসমুহ মাফ করে দিবেন। তিনি
জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি শুধু আহলে বাইতের জন্য? না সকল
মুসলমানের জন্য? তিনি বললেন, এই ফযীলত সকল মুসলমানের জন্য।

-(আলমুততাজিরুর রাবেহ ৩১৬; মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/১৭; আততারগীব
ওয়াততারহীব ১/১৭৫)

প্রশ্ন:

নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক যদি কু রবানীর সময় সাময়িক ঋণগ্রস্ত হয়
তাহলে তার উপর কু রবানী ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর:

নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক যদি কু রবানীর দিনগুলোতে সাময়িক
ঋণগ্রস্ত থাকে, যা পরিশোধ করে দিলে তার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত
নেসাব পরিমাণ সম্পদ বাকি থাকে না তাহলে তার উপর কু রবানী ওয়াজিব
হবে না। আর যদি ঋণ আদায় করে দিলেও নেসাব পরিমাণ সম্পদ বাকি
থাকে তাহলে তার উপর কু রবানী ওয়াজিব হবে।

-(বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯২)



প্রশ্ন:

আমাদের পরিবারে আম্মু এবং আমরা তিন ভাই আছি। পিতার মৃত্যু র পর
সম্পদ বণ্টন করা হয়নি। ছোট ভাইদের লেখাপড়ার খরচসহ সংসারের
সকল আয়-ব্যয় অভিন্ন। এমন অবস্থায় আমাদের সকলের পক্ষ থেকে কি
একটি ছাগল কু রবানী যথেষ্ট হবে নাকি প্রত্যেকের উপর কু রবানী করা
ওয়াজিব?

উত্তর:

একটি ছাগল দ্বারা এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে কু রবানী করা যায়। একাধিক
ব্যক্তি বা পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কু রবানী দিলে
তা যথেষ্ট হবে না। প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে যৌথ সম্পত্তি যদি এ পরিমাণ হয় যে,
বণ্টন করলে প্রত্যেক সদস্য প্রয়োজন অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ সম্পদের
মালিক হয়ে যায় তাহলে প্রত্যেকের উপর কু রবানী করা ওয়াজিব হবে।

অবশ্য আপনাদের কেউ নেসাব থেকে কম সম্পদের মালিক হলে তার উপর
কু রবানী ওয়াজিব হবে না। তদ্রূপ কেউ অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে তার উপরও
কু রবানী ওয়াজিব নয়।

-মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস : ৭৬৩৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৮১;
ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/২৪২; আদ্দু ররুল মুখতার ৬/৩১৬; তাবয়ীনুল
হাকায়েক ৬/৪৭৫



প্রশ্ন:

খালিদ ৭ হাজার টাকা বেতনে চাকরি করে, যার দ্বারা মোটামুটিভাবে তার
সংসার চলে। গত কয়েকদিন পূর্বে তার আম্মা ইন্তেকাল করেন। পিতা
আগেই মারা গেছেন। মায়ের মৃত্যু র পর তার মামারা তার আম্মার পৈত্রিক
সম্পত্তি (৬ শতাংশ জমি, যার প্রতি শতাংশের মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা)
তার ও তার তিন বোনের নামে ১.৫ শতাংশ করে সমানভাবে রেজিস্ট্রি করে
দিয়েছে। এছাড়া খালিদের উল্লেখযোগ্য কোনো সম্পদ নেই। তবে বর্ত মানে
তার কাছে নগদ ৫০ হাজার টাকা আছে। জানার বিষয় হল, প্রশ্নোক্ত
অবস্থায় খালিদের উপর কু রবানী ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর:

প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী খালিদ মীরাস সূত্রে ১.৫ শতাংশ জমির মালিক
হয়েছে তা যেহেতু  তার প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ এবং তার মূল্যও নেসাব
পরিমাণের বেশি (অর্থাৎ প্রায় এক লক্ষ ৫০ হাজার টাকা) তাই তার উপর
কু রবানী ওয়াজিব।-ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৬/২৮৬; রদ্দু ল মুহতার ২/৩৩৯

প্রকাশ থাকে যে, মায়ের সম্পত্তি তার ছেলেমেয়ের মাঝে সমানহারে বণ্টন
করা বৈধ হয়নি। কু রআন মজীদের হুকু ম হল, মেয়ের তুলনায় ছেলে দ্বিগুণ
মীরাসের হকদার।-সূরা নিসা ৪ : ১১



প্রশ্ন:

আমি একজন চাকরিজীবি। গত কু রবানীর সময় আমার বেতনের ৩০
হাজার টাকা আমার প্রতিষ্ঠানের নিকট বকেয়া ছিল। কু রবানীর সময়
আমার নিকট কু রবানী দেওয়ার মতো কোনো নগদ অর্থ বা অন্য কোনো
সম্পদ ছিল না। তখন আমি একজন আলেমের সাথে বিষয়টি নিয়ে
আলোচনা করলাম। তিনি আমাকে বললেন, উক্ত বকেয়া বেতনের কারণে
আমার উপর কু রবানী ওয়াজিব। কিন্তু তারপরও তখন আমার নিকট টাকা
না থাকার কারণে আমি কু রবানী করিনি।

এখন জানার বিষয় এই যে, উক্ত বকেয়া বেতনের কারণে কি আমার উপর
কু রবানী ওয়াজিব ছিল? ওয়াজিব হয়ে থাকলে গত কু রবানীর সময়
কু রবানী না করার কারণে আমার কি গুনাহ হয়েছে? বর্ত মানে আমার
করণীয় কি? আশা করি, সঠিক বিষয়টি জানিয়ে উপকৃ ত করবেন।

উত্তর:

প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী আপনার বেতনের বকেয়া ৩০ হাজার টাকার কারণে
আপনার উপর কু রবানী ওয়াজিব হয়নি। উক্ত বেতন উসূল হওয়ার পর
থেকেই কেবল তার উপর যাকাত-কু রবানী ইত্যাদি বিধান প্রযোজ্য হবে।
উসূলের আগে নয়। অতএব বিগত কু রবানীর সময় কু রবানী না করার
করারণে আপনি গুনাগার হবেন না। উল্লেখ্য যে, বেতন উসূল হওয়ার আগ
পর্যন্ত তা কর্মচারীর একটি হক তথা প্রাপ্য হিসেবে গণ্য হয়। তাতে কর্মচারীর
মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর যাকাত-কু রবানী ইত্যাদির সম্পর্ক
মালিকানার সাথে। হক্বের সাথে নয়।



-বাদায়েউস সানায়ে ২/৯, ৪/৬১; মাবসূত, সারাখসী ২/১৯৬; হেদায়া
৩/২৭৮; আলবাহরুর রায়েক ২/২০৮, ৭/৩০০; আদ্দু ররুল মুখতার ২/৩০৬;
রদ্দু ল মুহতার ৬/১০; জাদীদ মাসায়েল কে শরঈ আহকাম, মুফতী শফী
রাহ. ৬৪-৬৫

প্রশ্ন:

আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। আমার উপর কোনো বছর যাকাত ফরয
হয় আবার কোনো বছর ফরয হয় না। কিন্তু আমি প্রতি বছর কু রবানী করি।
আমাকে একজন বললেন, যে বছর আপনার উপর যাকাত ফরয হয় না সে
বছর আপনার কু রবানী করা লাগবে না। এখানে আমার প্রশ্ন হল, ঐ ব্যক্তির
কথা ঠিক কি না? আর বাস্তবে কতটুকু  সম্পদ থাকলে কু রবানী ওয়াজিব
হয়? বিস্তারিত জানালে কৃ তজ্ঞ থাকব

উত্তর:

ঐ ব্যক্তির কথা ঠিক নয়। কারণ যাকাত ও কু রবানী দুটো পৃথক পৃথক
ইবাদত এবং উভয়ের ওয়াজিব হওয়ার কারণও ভিন্ন। একটি ফরয না হয়ে
থাকলে অপরটিও হয় না এমন ধারণা ঠিক নয়। বরং যাকাত ফরয হয়
কেবল টাকা-পয়সা, সোনা-রুপা ও ব্যবসায়িক পণ্যের উপর। আর কারো
কাছে কু রবানীর দিনগুলোতে টাকা-পয়সা, সোনা-রুপা ও ব্যবসায়িক পণ্য
ছাড়াও সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্য পরিমাণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে
কোনো সম্পদ থাকলেই তার উপর কু রবানী করা ওয়াজিব। অর্থাৎ
কু রবানীর নেসাবের ক্ষেত্রে টাকা-পয়সা, সোনা-রুপা ও ব্যবসায়িক পণ্যের
সাথে সাথে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি, প্রয়োজন অতিরিক্ত বাড়ি ও



প্রয়োজনের অতিরিক্ত সকল আসবাবপত্র হিসাবযোগ্য। অথচ যাকাতের
ক্ষেত্রে এগুলো হিসাবযোগ্য নয়।

-বাদায়েউস সানায়ে ৬/২৮০; তাবয়ীনুল হাকায়েক ৬/৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া
৫/২৯২

প্রশ্ন:

আমরা জানি যে, কারো নিকট প্রয়োজন অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ সম্পদ
থাকলে যাকাত (১ বছর অতিক্রম হলে) ও কু রবানী ওয়াজিব। এখন
আমার জানার বিষয় হল, আমার এমন অনেক আত্মীয়স্বজন আছেন, যারা
বাহ্যত গরীব। কষ্ট করে সংসার চলে। কিন্তু তারা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে
যেমন মেয়ের বিবাহ দেওয়া, ঘরবাড়ি বানানো ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন বীমা ও
ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে টাকা জমা দিয়ে আসছেন। যা ইতোমধ্যেই নিসাব
পরিমাণ হয়ে গেছে। উল্লেখ্য, এই টাকা কিন্তু বর্ত মানে তাদের প্রয়োজন
অতিরিক্ত। এমতাবস্থায় তাদের উপর কু রবানী ও যাকাত ওয়াজিব হবে কি
না এবং তাদের জন্য যাকাতের মাল খাওয়া বৈধ হবে কি না? সঠিক
দিকনির্দে শনা দিয়ে বাধিত করবেন।  

উত্তর:

জমা টাকা নেসাব পরিমাণ হলে তা যে উদ্দেশ্যেই রাখা হোক তার উপর
কু রবানী ওয়াজিব হবে এবং বছরান্তে উক্ত সম্পদের যাকাতও দিতে হবে।
এমন ব্যক্তি যাকাত গ্রহণ করতে পারবে না। উল্লেখ্য, প্রচলিত বীমা



কোম্পানিগুলোর লেনদেন সুদ ও জুয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এতে
অংশগ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম।

মাবসূত সারাখসী ২/১৮৯; আলমুহীতুল বুরহানী ৩/১৫৬, ৮/৪৫৫;
বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬; আদ্দু ররুল মুখতার ২/২৫৯, ৬/৩১২

প্রশ্ন:

আমার বাসার ড্রয়িংরুমে শো কেসে সৌন্দর্যের জন্য কাঁ চের প্লেট, জগ ও
গ্লাস ইত্যাদি কিছু  সামান রাখা আছে। এগুলোর মূল্য নেসাব পরিমাণ এবং
পুরো বছরে কোনো দিন ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। জানতে চাই,
এগুলোর যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর:

না, ঐগুলোর যাকাত দিতে হবে না। ব্যবহারিক আসবাব প্রয়োজন
অতিরিক্ত হলেও তার উপর যাকাত আসে না। তবে কু রবানী এবং
সাদাকাতুল ফিতরের নেসাবের ক্ষেত্রে এগুলোর মূল্য ধর্ত ব্য হবে।

-কিতাবুল আসল ২/৯৭; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭২; বাদায়েউস সানায়ে
২/৯১-৯২



প্রশ্ন: 

আমার কাছে একটি জমি আছে। ঐ জমির উপার্জ ন দ্বারা আমার এবং
আমার পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করে থাকি। জানার বিষয় হল, ঐ জমির
কারণে কি আমার উপর কু রবানী ওয়াজিব হবে?

উত্তর:

না, উক্ত জমির কারণে আপনার উপর কু রবানী ওয়াজিব হবে না। কেননা
তা আপনার প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়; বরং এর আয়ের উপর আপনার
পরিবারের খরচ নির্ভরশীল। তাই কু রবানীর নেসাবের ক্ষেত্রে তা ধর্ত ব্য হবে
না।

-রদ্দু ল মুহতার ৬/৩১২; আলবিনায়াহ ১৪/৩৫০; ফাতাওয়া খানিয়া ৬/২৮৬;
আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৫৫; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/৪০৬;
আলবাহরুর রায়েক ৮/১৭৪; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৪০৯

প্রশ্ন:

আমরা তিন ভাই। মা জীবিত আছেন। বাবা মারা যাওয়ার পর তার রেখে
যাওয়া সম্পত্তি বণ্টন করা হয়নি। অবশ্য বাবা খুব বেশি সম্পত্তি রেখে
যাননি। আমরা তিন ভাই চাকু রি করি। প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু  কিছু  সম্পদ
আছে। কু রবানীর সময় আমরা তিনভাই মিলে মায়ের নামে একটি ছাগল
কু রবানী করে থাকি। আমি জানতে চাই, এভাবে আমাদের কু রবানী করা
সহীহ হচ্ছে কি না?



উত্তর:

আপনার বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তি বণ্টন করলে আপনারা প্রত্যেকে যে
পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হবেন তার সাথে প্রত্যেকের নিজস্ব মালিকানাধীন
সম্পত্তি যোগ করলে যার মালিকানায় মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাড়ে
বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্য সমপরিমাণ সোনা-রূপা, টাকা পয়সা বা অন্যান্য
সম্পত্তি থাকবে তার উপর কু রবানী করা ওয়াজিব হবে। সে হিসেবে যার
উপর কু রবানী ওয়াজিব হবে তাকে পৃথকভাবে অন্তত: একটি ছাগল, ভেড়া
বা দুম্বা অথবা বড় পশুতে এক সপ্তমাংশে শরীক হয়ে নিজের কু রবানী
আদায় করতে হবে। কয়েক ভাই মিলে মায়ের নামে ছাগল কু রবানী করার
দ্বারা আপনাদের ওয়াজিব কু রবানী আদায় হবে না। অবশ্য যদি আপনাদের
কারো উপরোক্ত পরিমাণে সম্পদ না থাকে সেক্ষেত্রে কু রবানী ওয়াজিব হবে
না। কেউ করলে তা নফল হিসাবে আদায় হবে।

-ফাতওয়া হিন্দিয়া ১/১৮১; এলাউস সুনান ১৭/২১০

প্রশ্ন:

স্বামীর নিকট স্ত্রী মোহরের কিছু  টাকা পাবে। কিছু  টাকা নগদ আদায়
করেছে। যে টাকা বাকী আছে তার পরিমাণ কু রবানীর নেসাবের চেয়ে
অধিক। স্বামী এ টাকা এ বছর কু রবানীর আগে দিতে পারছে না। বরং
সামনের বছর আদায় করবে বলে সম্ভাবনা রয়েছে।

এখন এ মহিলার উপর কি ঐ পাওনা টাকার কারণে এ বছর কু রবানী
ওয়াজিব হবে? প্রকাশ থাকে যে, স্ত্রীর কাছে এছাড়া কোনো নগদ টাকা বা
স্বর্ণ বা অন্য কোনো সম্পদ নেই।



উত্তর:

প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে ঐ মহিলার উপর কু রবানী ওয়াজিব নয়। কেননা তার কাছে
কোনো সম্পদই নেই। আর সে যে মহর পাবে সে কারণেও তার উপর
কু রবানী ওয়াজিব নয়। কারণ, মহরের টাকা হস্তগত হওয়ার আগে তাতে
স্ত্রীর পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। সুতরাং ভবিষ্যতে মোহর পাবে এ
কারণে স্ত্রীর উপর এখন কু রবানী ওয়াজিব হবেনা

-রদ্দু ল মুহতার ৬/৩১২; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯২

প্রশ্ন:

আমি ভার্সিটির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি টিউশনি করি। টিউশনি থেকে
প্রাপ্ত টাকা দিয়ে প্রয়োজন পূর্ণ করার পর অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকে জমা করি।
এভাবে ৫০ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা হয়েছে। তিন মাস আগে মামার
একটি বিপদে সে টাকাগুলো তাকে ঋণ দিয়েছি। বর্ত মানে আমার কাছে
প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো সম্পদ নেই। কু রবানীর আগের জুমায় খতীব
সাহেব মাসআলা বলেছেন, কেউ যদি ৪০ হাজার টাকা বা সে পরিমাণ
সম্পদের মালিক হয় তাহলে তার উপর কু রবানী ওয়াজিব। তার কাছে যদি
নগদ টাকা না থাকে তাহলে কিছু  সম্পদ বিক্রি করে বা ঋণ নিয়ে হলেও
কু রবানী দিতে হবে।

প্রশ্ন হল, এ অবস্থায় আমার উপর কি কু রবানী ওয়াজিব? খতীব সাহেবের
কথা অনুযায়ী আমাকে ঋণ নিয়ে কু রবানী করতে হবে? দ্রুত মাসআলাটির
সমাধান জানালে কৃ তজ্ঞ হব।



উত্তর:

প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনার কর্ত ব্য মামার কাছ থেকে এ পরিমাণ টাকা ফেরত
চাওয়া যা দিয়ে আপনি একটি কু রবানী আদায় করতে পারবেন। যদি তিনি
তা দেন তাহলে তা দিয়ে কু রবানী করা ওয়াজিব হবে। আর যদি  তিনি তা না
দেন আর আপনার কাছে কোনো জায়গা থেকে কু রবানীর সমপরিমাণ টাকা
হস্তগতও না হয় তাহলে কু রবানীর শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। শেষ
পর্যন্ত যদি কু রবানী দেওয়ার মত কোনো সম্পদ আপনার হাতে না থাকে
তাহলে আপনাকে ঋণ নিয়ে কু রবানী করতে হবে না। কেননা এক্ষেত্রে
আপনার উপর কু রবানী ওয়াজিব নয়। খতীব সাহেব যে মাসআলা বলেছেন
তা প্রয়োজন অতিরিক্ত অন্য সম্পদ থাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

-বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬; ফাতাওয়া বাযযাযিয়াহ ৬/২৮৬; ফাতাওয়া
তাতারখানিয়া ১৭/৪৬৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০৭; রদ্দু ল মুহতার ৬/৩১৬

প্রশ্ন:

আমার আববু কু রবানীর পশু ঈদের আগের দিন ক্রয় করেন। গত বছর
ঈদের দুদিন আগে আমাদের বাসায় ডাকাতি হয়। তাই আববু গত বছর
কু রবানী দিতে পারেননি। তবে তখন আববুর হাতে নগদ টাকা না থাকলেও
বাড়িতে দেড় বিঘা জমি আছে, যা থেকে বাৎসরিক আয় আসে বিশ হাজার
টাকা। ঐ বিশ হাজার টাকা না হলেও আমাদের সংসার ভালোভাবেই চলে
যায়। গত বছর কি আববুর উপর কু রবানী করা ওয়াজিব ছিল? যদি হয়ে
থাকে তাহলে এখন কী করবে?



উত্তর:

প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী ঐ দেড় বিঘা জমির আয় না হলেও যেহেতু
আপনাদের সংসার চলে যায় তাই ঐ দেড় বিঘা জমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত
সম্পদ। এ সম্পদের কারণে আপনার পিতার উপর কু রবানী করা ওয়াজিব।
কিন্তু তিনি যেহেতু  গত বছর কু রবানী করেননি তাই ঐ বছরের জন্য নূন্যতম
এক বছর বয়সী একটি ছাগল বা তার মূল্য সদকা করে দিতে হবে।

-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০২; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩০৯; আদ্দু ররুল
মুখতার ৬/৩১২; রদ্দু ল মুহতার ৬/৩১২; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/৪০৬

প্রশ্ন: 

আমার আম্মা প্রগতি লাইফ ইনসিওরেন্স দশ বছর মেয়াদী একটি বীমা
করেন। মাসে ২০০ টাকা করে দশ বছরে ২৪০০০ টাকা জমা হয়।
ইনসিওরেন্স কোম্পানি এ টাকার সাথে আরোও ১৬০০০ টাকা মিলিয়ে
মোট ৪০০০০ টাকা দিয়েছে। যা একটি ব্যাংক একাউন্টে রয়েছে। তিনি
এখন জানতে চাচ্ছেন যে, তার এ টাকার উপরে কু রবানী ওয়াজিব হবে কি
না? কেউ কেউ বলেছে, ইনসিওরেন্স ডিভিডেন্ড হারাম। তাই তার উপর
কু রবানী আসবে না। আবার কেউ বলেছে, যেহেতু  অধিকাংশ টাকা হালাল,
তাই এর উপর কু রবানী ওয়াজিব হবে। সঠিক মাসআলাটি  জানিয়ে বাধিত
করবেন।

উত্তর: 

ইনসিওরেন্স কোম্পানি মূল জমার অতিরিক্ত যে টাকা দিয়েছে তা সম্পূর্ণ
হারাম। আর হারাম টাকা নেসাবের অন্তর্ভুক্ত হয় না। এবং সে টাকার উপর



কু রবানীও ওয়াজিব হয় না। বরং হারাম টাকা পুরোটাই সদকাযোগ্য।
অতএব আপনার মায়ের জমাকৃ ত ২৪,০০০ টাকা ছাড়া তার নিকট যদি
অন্য কোনো সম্পদ না থাকে তাহলে এ টাকার কারণে তার উপর কু রবানী
ওয়াজিব হবে না।

-ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/২৩৩; আলবাহরুর রায়েক ২/২০৫; রদ্দু ল
মুহতার ২/২৯১; আততাকরীরুল মুখতার, রাফেয়ী ২/১৩৩

প্রশ্ন:

জনৈকা মহিলার কাছে ৩ ভরি স্বর্ণালংকার আছে এবং প্রয়োজনের
অতিরিক্ত কিছু  কাপড় আছে, যার মূল্য আনুমানিক পাঁচ হাজার টাকা। সে
ঋণগ্রস্থও নয়। তার উপর কি কু রবানী ওয়াজিব হবে? খ) কু রবানীর পশুকে
জবাই করার জন্য শোয়ানোর সময় তার মাথা কোন দিকে থাকবে? উত্তর
দিকে নাকি দক্ষিণ দিকে এবং পশুর পা কোন দিকে থাকবে? পূর্ব দিকে
নাকি পশ্চিম দিকে?

উত্তর:

ঐ মহিলার উপর কু রবানী ওয়াজিব। কারণ তার নিকট বিদ্যমান স্বর্ণ ও
প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাপড়ের মূল্য এক্ষেত্রে হিসাবযোগ্য। যা সাড়ে বায়ান্ন
তোলা রূপার মূল্যের চেয়ে বেশি। অতএব নেসবা পূর্ণ হওয়ায় তার উপর
কু রবানী ওয়াজিব হবে।-বাদায়েউস সানায়ে ২/১৫৮, ২০৬; ফাতাওয়া
হিন্দিয়া ১/১৯১; হেদায়া ১/২০৮; ফাতাওয়া খানিয়া ১/২২৭; ফাতহুল কাদীর



২/২১৮ খ) পশুকে জবাই করার সময় মাথা দক্ষিণ দিকে ও সীনা
কিবলামুখী থাকবে। এতে পা পশ্চিম দিকে থাকবে। এভাবে শোয়ানো
উত্তম।-উমদাতুল কারী ২১/১৫৭; ফাতহুল বারী ১০/২১; ইলাউস সুনান
১৭/১০০

প্রশ্ন:

আমরা তিন ভাইয়ের দুই জন চাকরিজীবী এবং সচ্ছল। আর আমি
পড়ালেখা করছি। আমার এক বিবাহিতা বোন আছে। তার পরিবারও
সচ্ছল। আমার পিতা নিজের পক্ষ হতে সকলের ওয়াজিব কু রবানী আদায়
করতে চান। শরীয়তে কি এর অনুমতি আছে?

উত্তর: 

হ্যাঁ , আপনার পিতা আপনাদের পক্ষ হতে কু রবানী করলে তা সহীহ হবে
এবং আপনাদের ওয়াজিব কু রবানী আদায় হয়ে যাবে। আমাদের সমাজে
পিতা কর্তৃক সন্তানদের কু রবানী ও ফিতরা দিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে।
তাই এক্ষেত্রে ভিন্ন করে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে যদি কোনো
এলাকায় এমন রেওয়াজ না থাকে এবং সন্তান পিতার সাথে একান্নভুক্তও না
হয় তাহলে সেক্ষেত্রে পিতা সন্তানের পক্ষ থেকে কু রবানী করলে সন্তানের
অনুমতি নিয়ে নিবেন বা সন্তানদের অবগত করবেন। এতেই সকলের
কু রবানী আদায় হয়ে যাবে।

-আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৭৩; ফাতাওয়া কাযীখান ৩/৩৪৫; ফাতাওয়া
বায্যাযিয়া ৬/২৯৫; রদ্দু ল মুহতার ৬/৩১৫



প্রশ্ন:

প্রতি বছর আমরা ছয় ভাই একটি গরু কু রবানী করি। একটি গরুতে যেহেতু
সাতজন শরিক হতে পারে তাই এবার আমরা পশুর ৭ম ভাগটি ইছালে
ছওয়াবের উদ্দেশে মৃত পিতার পক্ষ থেকে কু রবানী দিতে চাচ্ছি। এভাবে মৃত
পিতার পক্ষ থেকে কু রবানী করলে তা সহীহ হবে কি এবং ঐ অংশের
গোশত কি আমরা খেতে পারব?

উত্তর:

হ্যাঁ , প্রশ্নোক্ত অবস্থায় ৬ জন মিলে ৭ম অংশ পিতার পক্ষ থেকে কু রবানী
করলে তা সহীহ হবে এবং আপনারা ঐ অংশের গোশত খেতে পারবেন।
তবে এটি উত্তম পদ্ধতি নয়। এক্ষেত্রে উত্তম হল, সবাই মিলে এক অংশের
টাকা এক ভাইকে মালিক বানিয়ে দিবে। আর ঐ ভাই পিতার পক্ষ থেকে
কু রবানী করবে। এতে কাজটি নিয়মসম্মত হবে এবং সকলে সওয়াবও
পেয়ে যাবে। আর এ অবস্থায়ও মৃত পিতার পক্ষ থেকে দেওয়া অংশের
গোশত কু রবানীদাতার হবে। সে তা নিজেও খেতে পারবে, সদকাও করবে
পারবে এবং অন্য শরিককে হাদিয়াও দিতে পারবে।

-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৮৫; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৯; আদ্দু ররুল
মুখতার ৬/৩২৬; আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৭৮

প্রশ্ন:



আমার পিতা গত বছর ইন্তেকাল করেছেন। আমি তার নামে কু রবানী করার
নিয়ত করেছি। প্রশ্ন হল, মৃত ব্যক্তির নামে দেওয়া কু রবানীর গোশত কী
করতে হবে? তার অংশের পুরো গোশতই কি সদকা করতে হবে, নাকি
নিজেরাও তা খেতে পারব? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর:

মৃত ব্যক্তি যদি কু রবানীর জন্য ওসিয়ত না করে থাকে তবে তার পক্ষ থেকে
দেওয়া কু রবানীর গোশতের হুকু ম সাধারণ কু রবানীর মতো; নিজেরাও
খেতে পারবে অন্যদেরকেও দিতে পারবে। পুরোটা সদকা করা জরুরি নয়।
তবে মৃত ব্যক্তি যদি অসিয়ত করে যায় এবং তার সম্পদ দ্বারাই কু রবানী
করা হয়ে থাকে তাহলে এ কু রবানীর পুরো গোশত সদকা করা জরুরি। এ
থেকে নিজেদের খাওয়া জায়েয হবে না।

-ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৬/২৯৫; আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৭৩; ফাতাওয়া
খানিয়া ৩/৩৫২; আদ্দু ররুল মুখতার ৬/৩৩৫

প্রশ্ন:

আমরা সহোদর তিনভাই মিলে প্রতি বছর একটি গরু কু রবানী করি। বড়
ভাই এক ভাগ আর আমরা দুই ভাই তিন অংশ করে মোট ছয় ভাগ নিয়েছি।
আমরা দুই ভাই সমান সমান টাকা দিয়ে অংশগ্রহণ করি। কিন্তু বড়ভাই
আমাদের মধ্যে তুলনামূলক অসচ্ছল হওয়ায় তিনি তার অংশের পুরো টাকা
দেন না। আমরা দুই ভাই বলেছি, আপনি যা পারেন দেন, বাকিটা আমরা
দুজনে দিয়ে দিব। অবশ্য গোশত সকলের অংশ হারেই বণ্টন করা হয়।



টাকা কম-বেশির কারণে তাতে ব্যবধান করা হয় না; বরং ধরে নেওয়া হয়
যে, আমরা ছোট দুই ভাই বড় ভাইয়ের টাকার আংশিক আদায় করে দিই।

জানতে চাই, উল্লেখিত পদ্ধতিতে আমাদের কু রবানী কি সহীহ হচ্ছে?

উত্তর:

হ্যাঁ , প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনাদের কু রবানী সহীহ হয়েছে। গরু-মহিষে শরিকে
কু রবানী দেওয়ার জন্য শর্ত  হল, কারো অংশ এক সপ্তমাংশের কম না
হওয়া। প্রশ্নোক্ত অবস্থায় বড় ভাই যদিও তার অংশের চেয়ে কম দিচ্ছেন
কিন্তু অন্য দুই ভাই তার অংশের বাকিটা দিয়ে দিবেন বলে উল্লেখ করেছেন।
তাই বড় ভাইয়ের অংশ এক সপ্তমাংশের কম হয় না।

-ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৬/২৯০; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৫; ফাতাওয়া
হিন্দিয়া ৫/৩০৫; আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৭৮

প্রশ্ন:

প্রতি বছর আমরা নির্দিষ্ট পাঁচ শরিক মিলে কু রবানী করি। এ বছরও
কু রবানীর এক সপ্তাহ আগে ৫জন মিলে একটি গরু ক্রয় করি। কু রবানীর
আগের দিন আমাদের এক প্রতিবেশী তাতে শরিক হতে চাইলে আমরা তাকে
শরিক করে নিই। জানার বিষয় হল, এভাবে শরিক করার কারণে আমাদের
কু রবানী আদায়ে কোনো ত্রæটি হয়েছে কি না? জানালে উপকৃ ত হব।

উত্তর:



প্রশ্নোক্ত অবস্থায় সকলের কু রবানী সহীহ হয়েছে। তবে পাঁচ জনে মিলে
কু রবানী দেওয়ার নিয়তে পশু ক্রয়ের পর নতুন করে শরিক নেওয়া অনুত্তম
হয়েছে। এক্ষেত্রে ঐ শরিক থেকে প্রাপ্য টাকা সদকা করে দেওয়া উত্তম।

-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১০; আদ্দু ররুল মুখতার ৬/৪১৭; মাবসূত, সারাখসী
১২/১৫

প্রশ্ন:

কু রবানীর সময় আমাদের এলাকার অনেককেই এমন করতে দেখা যায়, ৬
শরীক মিলে একটি পশু কু রবানী করে। ঐ পশুতে নিজেদের ৬ অংশ রাখে
আর ৭ম অংশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রাখে। এ
৭ম অংশের টাকা তারা সকলে মিলে দিয়ে থাকে। আমি জানতে চাই,
এমনটি করা সহীহ কী না?

উত্তর:

প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে
কু রবানী করা সহীহ। কেননা এ ক্ষেত্রে কারো অংশ এক সপ্তমাংশের কম
নয়। প্রত্যেকের অংশ প পুরো হওয়ার পর সপ্তমাংশ শরীকদের নফল
কু রবানী হিসাবে গণ্য হবে এবং সকলের কু রবানী সহীহ হয়ে যাবে।

বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৬



প্রশ্ন:

আমাদের এলাকার সাধারণ লোকজন মনে করে, একটা গরু বা একটা
মহিষে কু রবানী আকীকা ইত্যাদি সাত ভাগই করা লাগে। সাত ভাগের কম
হলে কু রবানী সহীহ হয় না। তাই তারা কখনো পশুতে শরীক কম হয়ে গেলে
বাকি অংশগুলো তাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের নামে দিয়ে সাত ভাগ পূর্ণ
করে থাকে।

এখন আমার জানার বিষয় হল, তাদের উক্ত ধারণা কি সঠিক? একটি
পশুতে কি সাত ভাগই পূর্ণ করা লাগে এবং মৃত ব্যক্তির জন্য ইসালে
সাওয়াবের নিয়তে কু রবানী করা যাবে কি? করা জায়েয হলে এ ভাগের
গোশত কি সদকা করে দিতে হবে?

উত্তর:

প্রশ্নোক্ত ধারণাটি ঠিক নয়। গরু, মহিষ এ ধরনের পশু সাত ভাগে এবং তার
কম যে কোনো অংশে কু রবানী বা আকীকা ইত্যাদি করা জায়েয। তবে
কারো অংশ এক সপ্তমাংশের কম না হতে হবে। এক সপ্তমাংশের কম হলে
কারো কু রবানী সহীহ হবে না। আর এ ধরনের পশুতে মৃত ব্যক্তির জন্যও
ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে অংশ নেওয়া যাবে এবং এই অংশ সদকা করা
জরুরি নয়। বরং এর হুকু ম নিজের সাধারণ কু রবানীর মতই। তা থেকে
নিজেরাও খেতে পারবে এবং সদকাও করতে পারবে।

বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৭; আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৩৭৪,৮৭৪; রদ্দু ল
মুহতার ৬/২৬৩; আদ্দু ররুল মুখতার ৬/৫৩১, ৩১৬, ৩৩৫

.

.

কু রবানীর শরীক সংখ্যা কি বেজোড় হওয়া জরুরি?



কিছু  লোককে বলতে শোনা গেছে, যে পশুতে সাতজন শরীক হতে পারে
তাতে শরীকের সংখ্যা বেজোড় হওয়া জরুরি। সুতরাং একটি গরুতে এক,
তিন, পাঁচ বা সাতজন শরীক হতে পারবে। দুই, চার বা ছয়জন শরীক হতে
পারবে না।

এটা বিলকু ল গলত কথা। একটি গরু যেমন এক ব্যক্তি একা কু রবানী
করতে পারে তেমনি দুই থেকে সাত পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যক শরীক একত্র
হয়েও কু রবানী করতে পারে। এতে কোনো বাধা নেই। তেমনি শরীকের
সংখ্যা জোড় না হয়ে বেজোড় হওয়ার মাঝেও এমন আলাদা কোনো
ফযীলত নেই, যার কারণে পাঁচ শরীকের স্থলে ছয় শরীক বা ছয় শরীকের
স্থলে সাত শরীক একত্র হয়ে কু রবানী করতে উৎসাহ দেওয়া যায়।

প্রশ্ন:

আমাদের গ্রামে কু রবানীর গরুতে সাত ভাগের এক ভাগ তিন/চার জন
গরীব ব্যক্তি মিলে দিয়ে থাকে। তাদের উপর কু রবানী ওয়াজিব নয়।
শুনেছি, যাদের উপর কু রবানী ওয়াজিব নয় তারা নাকি এভাবে কু রবানীর
পশুতে শরীক হতে পারে। সঠিক মাসআলা জানতে চাই।

উত্তর:

আপনার শোনা কথাটি ঠিক নয়। এক গরুতে সাত জনের বেশি শরীক
হওয়া বৈধ নয়। সাত জনের বেশি শরীক হলে কারো কু রবানী সহীহ হবে
না। চাই অংশিদারগণ গরীব হোক বা ধনী। তাই কু রবানীর পশুতে ঐভাবে
শরীক নেওয়া যাবে না। একান্ত কখনো এমন করতে চাইলে এক ভাগের



সকল অংশিদারগণ একজনকে মালিক বানিয়ে দিবে। অতপর ঐ ব্যক্তি
নিজের পক্ষ থেকে ঐ অংশ কু রবানী দিবে। গোশত পাওয়ার পর
অংশিদারদের মধ্যে গোশত বণ্টন করে দিতে পারবে।

-খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৫; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৬; মাজমাউল
আনহুর ৪/১৬৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০৫; মাবসূত সারাখসী ১২/১২;
আদ্দু ররুল মুখতার ৬/৩১৫

প্রশ্ন: 

এ বছর আমরা দুই ভাই মিলে একটি গরু কু রবানী করার ইচ্ছা করেছি।
তবে দুইজনের অংশ সমান নয়। একজনের সাড়ে তিন অংশ অপরজনের
আড়াই অংশ। জানতে চাই, এমন অসমান শরীকানায় আমরা কু রবানী
করতে পারব কি না?

উত্তর: 

হ্যাঁ , এভাবে আপনারা কু রবানী করতে পারবেন। কু রবানীর পশুতে সকলের
অংশ সমান হওয়া আবশ্যক নয়। তবে কারো অংশ এক সপ্তমাংশের কম
হওয়া জায়েয নয়। আর এক সপ্তমাংশের বেশি তা জোড়-বেজোড় বা
ভগ্নাংশ যে কোনো পরিমাণেই হোক তাতে কোনো সমস্যা নেই। কু রবানী
সহীহ হয়ে যাবে।

-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৭; রদ্দু ল মুহতার ৬/৩১৬; আলবাহরুর রায়েক
৮/১৭৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০



প্রশ্ন: 

 খালেদ এবং তার ছোট চার ভাই মোট পাঁচ জন মিলে প্রতিবছরই একটি
গরু কু রবানী করে থাকে। খালেদ বলছে, কু রবানীর পশুর অর্ধেক মূল্য সে
একাই দেয়। আর বাকি অর্ধেক মূল্য বাকি চারজন মিলে পরিশোধ করে।
যার ফলে বাকি চারজনকে পূর্ণ এক সপ্তমাংশের কম মূল্য আদায় করতে
হয়। খালেদ টাকা বেশি দিলেও গোশত বেশি দাবি করে না। সকলের মাঝে
সমান বণ্টনই হয়। বরং এক ভাইয়ের পরিবারের সদস্য বেশি বিধায় তাকে
সবচেয়ে বেশি গোশত দেওয়া হয়। এখন জানতে চাই এভাবে কু রবানী করা
কি সহীহ হবে?

উত্তর:

প্রশ্নের বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যিনি টাকা বেশি দেন তিনি অন্য
ভাইদের অংশের অবশিষ্ট টাকা নিজ থেকে পরিশোধ করে দেন তাই এমনটি
হলে তাদের সকলের কু রবানী আদায় হয়ে যাবে। 

তবে এক্ষেত্রে যদি প্রত্যেকের টাকা অনুযায়ী অংশ বণ্টন করা এবং সে
অনুপাতে গোশত নেওয়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে কারো কু রবানীই সহীহ হবে
না। কারণ এক্ষেত্রে চারজনের প্রত্যেকের অংশ পশুর এক সপ্তমাংশের কম
হয়ে যায়।

-আদ্দু ররুল মুখতার ৬/৩১৫; আলবাহরুর রায়েক ৮/১৭৪; বাদায়েউস
সানায়ে ৪/২০৮



প্রশ্ন:

কু রবানী ঈদের দুদিন আগে আমার ছেলে ভূ মিষ্ঠ হয়। ঈদের দিন কু রবানীর
সঙ্গে তার আকীকা আদায় করি। এক লোক বললেন, ‘আমার এই আকীকা
আদায় সহীহ হয়নি। কেননা আকীকা করতে হয় বাচ্চা ভূ মিষ্ঠ হওয়ার সাত
দিন পর। এর আগে করলে আদায় হয় না।’  তার এই কথা কি ঠিক?

উত্তর: 

প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির কথা ঠিক নয়। আপনার শিশুর উক্ত আকীকা সহীহ
হয়েছে। সপ্তম দিনের আগেও আকীকা করা জায়েয। যদিও মুস্তাহাব হল 
সপ্তম দিনে করা। অর্থাৎ এখানে দুটি সুন্নত। ১. আকীকা করা। ২. সপ্তম
দিনে করা। এক্ষেত্রে আপনার আকীকার মূল সুন্নতটি আদায় হয়েছে। কিন্তু
দ্বিতীয় সুন্নতটি আদায় হয়নি।

-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, বর্ণনা ২৪৭৩৯; তানকীহুল ফাতাওয়াল
হামিদিয়্যা ২/২৩৩; এলাউস সুনান ১৭/১১৯

প্রশ্ন:

  কোনো ব্যক্তির উপর কু রবানী ওয়াজিব হয়নি। কিন্তু সে কু রবানীর দিন
আকীকা দিতে চায়। তার জন্য আকীকা দেওয়া বৈধ হবে কি না? একজন
আলিম বলেছেন, কু রবানীর দিনের ভিতর আকীকা দেওয়া এমন ব্যক্তির
জন্য বৈধ নয়। প্রমাণসহ জানালে কৃ তজ্ঞ হব। 



উত্তর: 

 কু রবানীর দিন আকীকা করা নিষিদ্ধ নয়। এমনকি কু রবানীর পশুতেও
আকীকার অংশ দেওয়া জায়েয। অতএব কু রবানী ওয়াজিব নয় এমন
ব্যক্তিও কু রবানীর দিনগুলিতে আকীকা করতে পারবে। বাদায়েউস সানায়ে
৪/২০৯; রদ্দু ল মুহতার ৬/৩২৬

প্রশ্ন:

কেউ যদি একটি গরুতে একভাগ আকীকা আর বাকি অংশ কু রবানীর
নিয়তে কু রবানী করে তবে তার আকীকা ও কু রবানী আদায় হবে কি না?

উত্তর:

হ্যাঁ , গরু, উট, মহিষে সাত ভাগের এক ভাগ আকীকা ও বাকি অংশ
কু রবানীর নিয়ত করলে আকীকা ও কু রবানী দু’টোই আদায় হয়ে যাবে।

-রদ্দু ল মুহতার ২/৫৪৩, ৬/৩২৬; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০৪; ইমদাদুল
আহকাম ৪/২৮২

প্রশ্ন:

আমরা তিনজনে সমান টাকা দিয়ে একটি গরু কিনে কু রবানী দিই। এক
ভাই বললেন আমাদের কু রবানী আদায় হয়নি। কারণ হিসাবে তিনি বললেন



সপ্তম ভাগটিতে আমরা তিনজনই শরীক। আর কোনো ভাগে একাধিক
ব্যক্তির অংশ থাকলে কু রবানী সহীহ হয় না। তাই আপনাদের কু রবানীও
আদায় হয়নি। লোকটির কথা কি ঠিক? আসলেই কি আমাদের কু রবানী
আদায় হয়নি?

উত্তর:

আপনাদের কু রবানী সহীহ হয়েছে। লোকটির কথা ঠিক নয়। গরু, মহিষ,
উটে এক সপ্তমাংশ বা তার বেশি একাধিক অংশ জোড় বেজোড় বা
ভগ্নাংশেও কু রবানী দেওয়া জায়েয আছে। যেমন প্রশ্নোক্ত অবস্থায়
প্রত্যেকের অংশ হয়- ২.৩৩ অংশ করে। এভাবে দেড়, আড়াই বা কমবেশী
অংশ দেওয়াও জায়েয হবে। শুধু শর্ত  হল কোনো শরীকের অংশ এক
সপ্তমাংশের কম না হওয়া।

  -আলমুহীতুল বুরহানী ৮/১৭৪; ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৫১; ফাতাওয়া
তাতারখানিয়া ১৭/৪৫৩

প্রশ্ন:

আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহ আমাকে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ দান করেছেন।
প্রতি বছর একাই একটি গরু কু রবানী দেওয়ার তাওফীক হয়। গত
কু রবানীর ঈদে একাই কু রবানী দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি গরু ক্রয় করি।
আমার এক চাচা বললেন, তোমার গরুটা যেহেতু  বড়। তাই আলাদাভবে
গরু কিনতে চাচ্ছি না। তোমার গরুর দুই ভাগ আমি নিতে চাচ্ছি। যা মূল্য



হয় দিয়ে দেব। তখন আমি চাচাকে শরিক বানিয়ে নিই। মূল্য নিতে না
চাইলেও জোর করে দিয়ে দেয়। প্রশ্ন হল, পশু ক্রয়ের পর কাউকে শরিক
বানানো জায়েয আছে কি না এবং আমাদের উক্ত কু রবানী সহীহ হয়েছে কি
না?

উত্তর: 

ভাগে কু রবানী দিতে চাইলে পশু ক্রয়ের সময়ই অন্যকে শরিক নেওয়ার
নিয়ত করা উচিত। পশু ক্রয়ের সময় অন্যকে শরিক বানানোর নিয়ত না
থাকলে ক্রয়ের পর কাউকে শরিক বানানো মাকরূহ। অবশ্য কাজটা
মাকরূহ হলেও এক্ষেত্রেও সকল শরিকের কু রবানী সহীহ হয়ে যাবে।

ক্রয়ের সময় শরিক নেওয়ার নিয়ত না থাকলে অন্যকে শরিক করলে শরিক
থেকে প্রাপ্ত টাকা সদকা করে দেওয়া উত্তম হবে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে
আপনার চাচাকে শরিক বানানো মাকরূহ হলেও কু রবানী সহীহ হয়ে গেছে।
তবে তার কাছ থেকে প্রাপ্ত টাকা সদকা করে দেওয়া উত্তম হবে।

  -কিতাবুল আছল ৫/৪০৮; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১০; ফাতাওয়া
তাতারখানিয়া ১৭/৪৫১; ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৫১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া
৫/৩০৪; আদ্দু ররুল মুখতার ৬/৩১৭

প্রশ্ন: 



আমরা তিনজন মিলে একটি গরু কু রবানী করেছি। গরুটির মূল্য সত্তর
হাজার টাকা। মূল্যের আড়াই ভাগ টাকা আমি দিয়েছি। আড়াই ভাগ টাকা
আমার বড় ভাই দিয়েছেন। বাকি দুই ভাগ টাকা আমার এক বন্ধু  দিয়েছে।
গোশত আমরা টাকা অনুপাতে ভাগ করে নিয়েছি। জানতে চাই, আমাদের
কু রবানী কি সহীহ হয়েছে? এক ব্যক্তি বলেছে, ভগ্নাংশের কারণে আমাদের
কু রবানী নাকি হয়নি।

উত্তর: 

কু রবানীর পশুতে এক সপ্তমাংশ বা এর অধিক অংশে অংশীদার হওয়া
জায়েয। এক্ষেত্রে ভগ্নাংশ (যেমন-দেড় ভাগ, আড়াই ভাগ, সাড়ে তিন ভাগ)
হলেও বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী কু রবানী সহীহ হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নোক্ত
অবস্থায় আপনাদের কু রবানী সহীহ হয়েছে। ভগ্নাংশের কারণে কু রবানীর
ক্ষতি হয়নি।

উল্লেখ্য যে, ভগ্নাংশ যদি এক সপ্তমাংশের কম হয় যেমন কোনো শরিকের
আট ভাগের এক ভাগ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কারো কু রবানীই সহীহ হবে না।

-ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৫১; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৫; ফাতাওয়া
তাতারখানিয়া ১৭/৪৫৩; আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৭৮; আলবাহরুর রায়েক
৮/১৭৪

প্রশ্ন: 



আমরা তিনজনে সমান টাকা দিয়ে একটি গরু কিনে কু রবানী দিই। এক
ভাই বললেন আমাদের কু রবানী আদায় হয়নি। কারণ হিসাবে তিনি বললেন
সপ্তম ভাগটিতে আমরা তিনজনই শরীক। আর কোনো ভাগে একাধিক
ব্যক্তির অংশ থাকলে কু রবানী সহীহ হয় না। তাই আপনাদের কু রবানীও
আদায় হয়নি। লোকটির কথা কি ঠিক? আসলেই কি আমাদের কু রবানী
আদায় হয়নি?

উত্তর: 

আপনাদের কু রবানী সহীহ হয়েছে। লোকটির কথা ঠিক নয়। গরু, মহিষ,
উটে এক সপ্তমাংশ বা তার বেশি একাধিক অংশ জোড় বেজোড় বা
ভগ্নাংশেও কু রবানী দেওয়া জায়েয আছে। যেমন প্রশ্নোক্ত অবস্থায়
প্রত্যেকের অংশ হয়- ২.৩৩ অংশ করে। এভাবে দেড়, আড়াই বা কমবেশী
অংশ দেওয়াও জায়েয হবে। শুধু শর্ত  হল কোনো শরীকের অংশ এক
সপ্তমাংশের কম না হওয়া।

  -আলমুহীতুল বুরহানী ৮/১৭৪; ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৫১; ফাতাওয়া
তাতারখানিয়া ১৭/৪৫৩

প্রশ্ন: 

কু রবানী প্রসঙ্গে একটি মাসআলার সমাধান জানানোর আবেদন।



মুহতারাম, আমরা জানতাম, কু রবানীর পশুতে কোনো শরীকের অংশ এক
সপ্তমাংশের কম হলে সকল শরীকের কু রবানীই নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু
আমাদের এলাকায় একজন মুফতী সাহেব এমন একটি ঘটনায় ফতোয়া
দিয়েছেন যে, শুধু ঐ শরীকের কু রবানীই নষ্ট হবে। অন্য শরীকের কু রবানী
সহীহ হয়ে যাবে।

এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, অন্য শরীকদের কু রবানী কেবল ঐ
ক্ষেত্রেই নষ্ট হয়, যেক্ষেত্রে কোনো শরীক হারাম মাল দ্বারা কু রবানী করে
অথবা দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে শরীক হয়।

এ ফতোয়াটি আমাদের কাছে সঠিক মনে হচ্ছে না। মুফতী সাহেবের কাছে
বিনীত নিবেদন, হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির হাওয়ালাসহ
মাসআলাটির সঠিক সমাধান জানাবেন।

উত্তর: 

কু রবানীর পশুতে কোনো শরীকের অংশ এক সপ্তমাংশের কম হলে কোনো
শরীকের কু রবানী সহীহ হবে না। কারণ কারও অংশ এক সপ্তমাংশের কম
হলে সেটি কু রবানীর হুকু মে থাকে না; সাধারণ গোস্তের হুকু মে হয়ে যায়।

আর একটি পশুর অংশবিশেষ শুধু গোশত হাসিলের উদ্দেশ্যে হয়ে গেলে
পুরো পশুই আর কু রবানীর জন্য থাকে না। তাই এতে কোনো শরীকের
কু রবানীই সহীহ হয় না। এ মাসআলাই সঠিক। প্রশ্নের ঐ কথা ঠিক নয়।

-আলমাবসূত, সারাখসী ১২/১২; তাবয়ীনুল হাকায়েক ৬/৪৭৬; খুলাসাতুল
ফাতাওয়া ৪/৩১৫; ফাতাওয়া বায্যাযিয়া ৬/২৯০; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া



১৭/৪৫৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০৫

প্রশ্ন: 

আমি প্রতি বছর একা একটা গরু কু রবানী করি। গত বছরও একা কু রবানী
করার নিয়তে গরু কেনার জন্য হাটে যাই। কিন্তু অস্বাভাবিক চড়ামূল্যের
কারণে একা ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। তাই গরু ক্রয়ের সময় শরিক নেওয়ার
নিয়ত করে নেই এবং পরে আরেকজনকে শরিকে নিয়ে কু রবানী করি। প্রশ্ন
হল, ঐভাবে কু রবানী করার দ্বারা কি আমার কু রবানী আদায় হয়েছে?

উত্তর: 

হ্যাঁ , আপনার কু রবানী সহীহ হয়েছে।

-কিতাবুল আছল ৫/৪০৮; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১০; হেদায়া ৪/৪২৯;
আদ্দু ররুল মুখতার ৬/৩১৭

প্রশ্ন:

আমাদের এলাকায় প্রসিদ্ধ আছে যে, বাকিতে কু রবানীর পশু ক্রয় করলে
কু রবানী সহীহ হয় না। কু রবানীর পশু নগদমূল্যে ক্রয় করতে হবে। বাকিতে
ক্রয় করলেও কু রবানীর আগে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায়
কু রবানী সহীহ হবে না। এই কথাটি কতটুকু  সঠিক? দয়া করে জানাবেন।



উত্তর:

প্রশ্নোক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন। বাকিতে পশু ক্রয় করলেও তা
দ্বারা কু রবানী জায়েয। আর বাকিতে ক্রয় করলে কু রবানীর আগেই মূল্য
পরিশোধ করতে হবে এ কথাও ঠিক নয়। নগদ বা বাকি যেভাবেই পশু ক্রয়
করা হোক তা দ্বারা কু রবানী করা সহীহ হবে।

প্রশ্ন:

কোন কোন প্রাণী দ্বারা কু রবানী করা যায় এবং ঐ প্রাণীসমূহের বয়সসীমা
সম্পর্কে  জানালে উপকৃ ত হব।

উত্তর:

গৃহপালিত পশু তথা উট, গরু, মহিষ, দুম্বা, ভেড়া ও ছাগল দ্বারা কু রবানী
করা যায়। উটের বয়স কমপক্ষে পাঁচ বছর হতে হবে। গরু বা মহিষ
কমপক্ষে দু’বছরের হতে হবে। আর দুম্বা, ভেড়া বা ছাগল এক বছরের হতে
হবে। তবে কোনো ভেড়া যদি ছয়মাস বা তদুর্ধ্ব বয়সের হয় কিন্তু শরীরের
গঠনের দিক থেকে এক বছরের ভেড়ার মত হৃষ্টপুষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেটি
দ্বারাও কু রবানী সহীহ হবে।

বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৬; রদ্দু ল মুহতার ৬/৩২১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া
৫/২৯৭



প্রশ্ন:

কু রবানীর গরু কিনতে গেলে দেখা যায়, লোকেরা গরুর দাঁ ত দেখে। যদি
বিশেষ দুটি দাঁ ত উঠে তাহলে পছন্দ হলে কেনে, অন্যথায় ঐ গরু কেনে না।
তারা মনে করে, বিশেষ দুই দাঁ ত না উঠলে সেই গরু দিয়ে কু রবানী করা যায়
না।

এখন আমার জানার বিষয় হল, গরু কু রবানীর উপযুক্ত হওয়ার জন্য দুটি
দাঁ ত উঠা কি জরুরি? আর যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায়, কোনো একটি
গরুর দুই বছর হয়েছে, কিন্তু এখনও বিশেষ দুটি দাঁ ত উঠেনি তাহলে তা
দিয়ে কু রবানী করলে সহীহ হবে কি না?

উত্তর:

গরু কু রবানীর উপযুক্ত হওয়ার জন্য দুই বছর পূর্ণ হওয়া জরুরি। বিশেষ
দাঁ ত উঠা জরুরি নয়। তবে যেহেতু  বিশেষ দুটি দাঁ ত দুই বছর বয়স পূর্ণ
হলেই উঠে থাকে তাই সাধারণত দুই দাঁ ত উঠাকে দুই বছর পূর্ণ হওয়ার
আলামত মনে করা হয়। এ কারণেই মানুষ কু রবানীর পশু কিনতে গেলে তা
পরীক্ষা করে। এতে আপত্তির কিছু  নেই। তবে যদি কোনো গরুর ব্যাপারে
নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, দুই বছর পূর্ণ হলেও এখনও বিশেষ দুটি দাঁ ত
উঠেনি তাহলে সেই গরু দ্বারা কু রবানী সহীহ হবে।

-সহীহ মুসলিম ২/১৫৫; বাযলুল মাজহূদ ১৩/১৮; ফাতাওয়া খানিয়া
৩/৩৪৮; ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৬১১-১৩



প্রশ্ন:

বাজারে কু রবানীর গরু কিনতে গেলে দেখা যায়, কোনো কোনো গরুর
জন্মগতভাবেই শিং থাকে না, তবে কু রবানীর বয়স হয়েছে। কোনো কোনো
গরুর শিং-এর অগ্রভাগ ভাঙ্গা থাকে। জানার বিষয় হল, এ দু ধরনের গরু
দ্বারা কু রবানী করলে তা সহীহ হবে কি না?

উত্তর:

যে পশুর শিং ওঠেনি সে পশু দ্বারাও কু রবানী করা জায়েয। কু রবানী সহীহ
হওয়ার জন্য শিং থাকা জরুরি নয়। তদ্রূপ যে পশুর শিংয়ের অগ্রভাগ
ভেঙ্গে গেছে তা দ্বারাও কু রবানী করা জায়েয। হুজ্জিয়াহ ইবনে আদী বলেন,
আমি আলী রা.কে জিজ্ঞাসা করলাম, শিং ভাঙ্গা পশু দ্বারা কু রবানী করার
বিধান কী? তিনি বললেন, এতে অসুবিধা নেই।

-জামে তিরমিযী, হাদীস : ১৫০৩; আলবাহরুর রায়েক ৮/১৭৬; রদ্দু ল
মুহতার ৬/৩২৩

প্রশ্ন:

একজনকে বলতে শুনেছি, ছয় মাসের ছাগল যদি এমন হৃষ্টপুষ্ট হয় যে,
দেখতে এক বছর বয়সী ছাগলের মতো দেখায় তাহলে তা দ্বারা কু রবানী
করা জায়েয। এই কথাটি কতটুকু  সঠিক? দয়া করে জানাবেন।

উত্তর:



আপনার শোনা কথাটি ঠিক নয়। ছাগল দ্বারা কু রবানী সহীহ হওয়ার জন্য
তা অন্তত এক বছর বয়সী হওয়া জরুরি। হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার কারণে এক
বছরের ছাগলের মতো দেখালেও ১২ মাসের কম বয়সী ছাগল দ্বারা
কু রবানী করা জায়েয হবে না। অবশ্য ছয় মাস বয়সী ভেড়া বা দুম্বা যদি
হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার কারণে এক বছর বয়সীর মতো দেখায় তাহলে তা দ্বারা
কু রবানী করা জায়েয হবে। হাদীস শরীফে জাবের রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে,
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উট পাঁচ বছর পূর্ণ
হয়ে ষষ্ঠ বছরে উপনীত না হলে আর গরু-মহিষ দু বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয়
বছরে পদার্পণ না করলে আর ছাগল-ভেড়ার এক বছর পূর্ণ না হলে তোমরা
তা দ্বারা কু রবানী করো না। তবে এ বিষয়টি যদি তোমাদের জন্য কঠিন হয়
তাহলে ছয়মাসের দুম্বা, ভেড়া কু রবানী করতে পারবে।

- সুহাইল আহমদ . কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ

-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৪৩৪৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৯৬৩;
ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/৪২৫; আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৬৬;
আলবাহরুর রায়েক ৮/১৭৭; আদ্দু ররুল মুখতার ৬/৩২২

প্রশ্ন: 

আমাদের গরুর পাল আছে। একটি গরুর বয়স দুই বছর পূর্ণ হয়নি। কিন্তু
মোটা তাজা হওয়ার কারণে দুই বছর বয়সী গরুর চেয়েও বড় মনে হয়।
এক ব্যক্তি বলল ঐ গরু দ্বারা কু রবানী সহীহ হবে। তাই তা দিয়ে আমি
কু রবানী দিই। আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব বিষয়টি জানতে পেরে
বললেন ঐ গরু দ্বারা আপনার কু রবানী সহীহ হয়নি। জানতে চাই বাস্তবেই
কি আমার কু রাবনী সহীহ হয়নি? যদি না হয় তাহলে এখন আমার করণীয়
কী?



উত্তর: 

জী, ঐ গরু দ্বারা কু রবানী সহীহ হয়নি। ইমাম সাহেব ঠিকই বলেছেন।
কেননা গরু দ্বারা কু রবানী সহীহ হওয়ার জন্য গরুর বয়স চান্দ্রমাস হিসাবে
কমপক্ষে দুই বছর পূর্ণ হওয়া জরুরি। দুই বছরের কম বয়সী গরু মোটা
তাজা হওয়ার কারণে বেশি বয়সের মনে হলেও তা দ্বারা কু রবানী সহীহ
নয়। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ইরশাদ করেছেন,

نِ أْ نَ الضَّ ةً مِ عَ ذَ وا جَ حُ بَ ذْ تَ ، فَ كُمْ لَيْ رَ عَ سُ عْ نْ يَ لَّا أَ ، إِ ةً نَّ سِ لَّا مُ وا إِ حُ بَ ذْ .لَا تَ

তোমরা (কু রবানীতে ) ‘মুসিন্না’ ছাড়া যবেহ করবে না। তবে সংকটের সময়
ছ’মাস বয়সী ভেড়া দুম্বা যবেহ করতে পারবে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস
১৯৬৩

হাদীস শরীফে যে ‘মুসিন্না’ পশু যবেহ করতে বলা হয়েছে, গরু মহিষের
ক্ষেত্রে মুসিন্না হল যার বয়স দু’বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বৎসরে পড়েছে।

সুতরাং ঐ গরু দ্বারা যেহেতু  আপনার কু রবানী আদায় হয়নি তাই এখন
আপনার কর্ত ব্য হল কু রবানীযোগ্য যে কোনো একটি পশুর মূল্য সদকা
করে দেয়া। 

-শরহুন নববী আলা সহীহি মুসলিম ১৩/১১৭; আলমাবসূত, সারাখসী
২/১৮৭



প্রশ্ন:

কু রবানীর পশুর কান বা লেজ কী পরিমাণ না থাকলে বা কাটা থাকলে এর
দ্বারা কু রবানী সহীহ হয় না?

উত্তর:

কু রবানীর পশুর কান বা লেজ অর্ধেক বা এরচেয়ে বেশি না থাকলে এর
দ্বারা কু রবানী করা সহীহ নয়। যদি অর্ধেকের চেয়ে বেশি অংশ থাকে তাহলে
এর দ্বারা কু রবানী করা সহীহ হবে।

-শরহু মাআনিল আছার ২/২৭১; কিতাবুল আসল ২/৪৯৪; শরহু মু

প্রশ্ন: 

আমার নানা গরু লালন-পালন করেন। প্রতি বছর কু রবানীর সময় পালিত
গরুগুলোর মধ্য থেকেই একটিকে কু রবানী করেন। এ বছর যে গরুটি
কু রবানী করতে চাচ্ছেন সেটির অনেকগুলো দাঁ ত নেই। কিছু  দাঁ ত আছে;
তবে সেগুলোও ভাঙা। তবে গরুটি এখনও কষ্ট করে হলেও খাদ্য চিবিয়ে
খেতে পারে। জানতে চাচ্ছি, এ গরুটি দিয়ে কু রবানী সহীহ হবে কি?

উত্তর: 

গরুটির যেহেতু  এ পরিমাণ দাঁ ত আছে, যা দ্বারা সে খাদ্য চিবিয়ে খেতে পারে
তাই ঐ গরু দিয়ে কু রবানী করা সহীহ হবে। কেননা এক্ষেত্রে খাদ্য চিবিয়ে



খেতে পারাই মূল বিষয়; দাঁ ত বেশি বা কম থাকা মুখ্য নয়।

-মাবসূত, সারাখসী ১২/১৭; বাদায়েউস সনায়ে ৪/২১৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া
৫/২৯৮

প্রশ্ন:

আমাদের গ্রামের এক ব্যক্তি কু রবানী করার জন্য ঈদের দুদিন আগে হাট
থেকে একটি গাভি ক্রয় করে আনে। ঘটনাক্রমে বাড়ির আরেকটা গাভির
সাথে ঐ গাভির লড়াই লেগে ক্রয়কৃ ত গাভির একটি শিং ভেঙ্গে যায়। প্রশ্ন
হচ্ছে, এমন শিং ভাঙ্গা গাভি দ্বারা কু রবানী করলে কু রবানী হবে কি না?

উত্তর:

গাভিটির শিং যদি একেবারে গোড়া থেকে ভেঙ্গে গিয়ে থাকে, যার দরুণ
মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায় তাহলে এ পশু দ্বারা কু রবানী সহীহ হবে না।
পক্ষান্তরে শিং ভাঙ্গার কারণে মস্তিষ্কে যদি আঘাত না পৌঁ ছে থাকে তাহলে এ
পশু দ্বারা কু রবানী সহীহ হবে।

-মুসনাদে আহমদ ১/৯৫, হাদীস ৭৩৪; ইলাউস সুনান ১৭/২৩৭; রদ্দু ল
মুহতার ৬/৩২৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৭



প্রশ্ন:

গত বছর আমাদের কু রবানীর পশুটি ট্রাক থেকে নামানোর সময় এক পায়ে
আঘাত পেয়ে তা ফু লে যায়। যার ফলে স্বাভাবিকভাবে হাঁ টতে একটু  কষ্ট হয়
এবং হাঁ টাচলার সময় ঐ পাটি তুলনামূলক কম ব্যবহার করে। আমার প্রশ্ন
হল, উক্ত পশু দ্বারা আমাদের কু রবানী সহীহ হয়েছে কি?

উত্তর:

হ্যাঁ , উক্ত পশু দ্বারা কু রবানী করা সহীহ হয়েছে। কেননা পশুটির পা
একেবারে ভেঙ্গে যায়নি; বরং আঘাতের কারণে হাঁ টতে কষ্ট হত। আর এ
ধরনের পশুর কু রবানী সহীহ।

-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২৮০২; জামে তিরমিযী, হাদীস : ১৪৯৭;
আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৬৬; আদ্দু ররুল মুখতার ৬/৩২৩; ফাতাওয়া
তাতারখানিয়া ১৭/৪২৬; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬; আলবাহরুর রায়েক
৮/১৭৬

প্রশ্ন:

গরু-ছাগলের যদি অধিকাংশ দাঁ তই না থাকে, এমনকি দু-একটি ছাড়া
সবগুলো পড়ে যায় তবে তা দ্বারা কু রবানী করা কি সহীহ হবে?

উত্তর:



গরু-ছাগলের অধিকাংশ দাঁ ত না থাকলেও যে কয়টি দাঁ ত আছে তা দ্বারা
যদি ঘাস চিবিয়ে খেতে পারে তবে সেটি দ্বারা কু রবানী সহীহ হয়ে যায়। কিন্তু
দাঁ ত পড়ে যাওয়ার কারণে যদি ঘাস চিবিয়ে খেতে না পারে তবে ঐ পশু
কু রবানীর উপযুক্ত নয়। সুতরাং দু-একটি ছাড়া সব দাঁ ত পড়ে গেলে সে পশু
ঘাস চিবিয়ে খেতে না পারার সম্ভাবনাই যেহেতু  বেশি তাই এমন জন্তু দ্বারা
কু রবানী না করাই বাঞ্ছনীয়।

Ñশরহু মুখতাসারিত তাহাবী ৭/৩৫৫; ফাতাওয়া কাযী খান ৯৩/৩৫৩;
বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৫

প্রশ্ন: 

আমাদের একটা গরু আছে। কোনো এক রোগের কারণে যার লেজের
সামান্য অংশ লম্বা পশমসহ ঝরে পড়েছে। আগামী ঈদুল আযহায় গরুটি
কু রবানী দিতে চাচ্ছি। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ হবে কি?

উত্তর: 

হ্যাঁ , ঐ গরু দ্বারা কু রবানী করা জায়েয হবে। কেননা কোনো গরুর লেজ
যদি অর্ধেকের বেশি অবশিষ্ট থাকে তবে তা দ্বারা কু রবানী করা জায়েয।

-মুখতাছারুত তহাবী ৭/৩৫৫; হেদায়া ৮/৪৩৩; ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৫৩;
বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৪; আলবাহরুর রায়েক ৮/১৭৮; আদ্দু ররুল
মুখতার ৬/৩২৩



 প্রশ্ন: 

 কু রবানীর সময় আমরা কু রবানীর পশু কিনতে হাটে যাই। প্রত্যেক পশু
কেনার পর হাসিল দিতে হয়। এখন জানার বিষয় হল, হাসিল কু রবানীর
পশুর হক, নাকি হাটের ট্যাক্স? কেউ যদি হাসিলের টাকা না দিয়ে চলে
আসে তাহলে তার কু রবানীতে কোনো সমস্যা হবে কি না?

উত্তর: 

হাসিল হাটের ভাড়া। এটি হাট কর্তৃ পক্ষের হক। যা হাটের সুবিধা গ্রহণের
বিনিময়ে নেওয়া হয়। তাই এ টাকা পরিশোধ করা জরুরি। হাসিল না দিলে
হাট কর্তৃ পক্ষের হক নষ্ট করার গুনাহ হবে। তাই কেউ হাসিল না দিয়ে
থাকলে হাট কর্তৃ পক্ষের নিকট তা পৌঁ ছে দিতে হবে। অবশ্য   হাসিল না
দেওয়ার কারণে কু রবানী নাজায়েয হয়ে যাবে না।

প্রশ্ন: 

মুহতারাম, ঈদের ক’দিন পূর্বে কু রবানীর জন্য একটি গাভী ক্রয় করি। কিন্তু
পরে বুঝতে পারি যে, এটি গর্ভবতী এবং প্রায় প্রসব আসন্ন। ফলে অন্যান্য
শরীকগণ এটা কু রবানী দিতে অপছন্দ করে। তাই আমরা অন্য একটি পশু
ক্রয় করে কু রবানী করি। এখন জানার বিষয় হল, দ্বিতীয় পশু দ্বারা কু রবানী



কি সহীহ হয়েছে? গর্ভবতী পশুর কু রবানীর বিধান কী? আর প্রথম পশুটা
কি আমরা বিক্রি করতে পারব? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর: 

প্রসব আসন্ন গর্ভবতী পশুটি কু রবানী না করে ঠিকই করেছেন। কেননা
এধরনের পশু কু রবানী করা মাকরূহ। আর এ অবস্থায় অন্য পশু দিয়ে
কু রবানী করা সহীহ হয়েছে। যেহেতু  অন্য পশু কু রবানী করেছেন তাই এ
পশুটি চাইলে বিক্রিও করতে পারেন বা নিজেরাও রেখে দিতে পারেন। তবে
দ্বিতীয় পশুর মূল্য যদি প্রথম পশুর চেয়ে কম হয়ে থাকে তাহলে যে পরিমাণ
টাকা কম হয়েছে সে পরিমাণ টাকা সদকা করে দেওয়া উত্তম হবে।

-আলমাবসূত, সারাখসী ১২/১৩; ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৬৭; আলবাহরুর
রায়েক ৮/১৭১; আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৬০; ইমদাদুল আহকাম ৪/২৭৮

প্রশ্ন: 

আমি অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী। আমার জানার বিষয় হল, অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন
অঞ্চলে বন-জঙ্গলে ও পাহাড়ী এলাকায় মালিকানাহীন অনেক বন্য ছাগল-
ভেড়া থাকে। কু রবানীর কিছু  আগে খামারীরা সে সমস্ত বন্য ছাগল-ভেড়া
ধরে এনে কিছু  দিন খামারে রাখে। এই ছাগল-ভেড়াগুলো সাধারণ ছাগল-
ভেড়া থেকে আকারে একটু  বড় হয়। এগুলো খামারীদের যেহেতু  কিনতে হয়
না তাই এগুলো তারা সস্তা দামে বিক্রি করে দেয়। জানতে চাই, এই বন্য
ছাগল-ভেড়া দ্বারা কু রবানী করা কি সহীহ হবে?



উত্তর: 

না, এসব বন্য ছাগল-ভেড়া কিছু  দিনের জন্য খামারে আটকে রাখলেও
এগুলো দ্বারা কু রবানী সহীহ হবে না। কেননা এগুলো জন্মগতভাবে বন্য
পশু। আর কু রবানী সহীহ হওয়ার জন্য পশু জন্মগতভাবে পৃহপালিত হওয়া
আবশ্যক। বন্য পশু গৃহে বা খামারে এনে লালন-পালন করলেও তা দ্বারা
কু রবানী সহীহ নয়।

-কিতাবুল আছল ৫/৪১১; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৫; আলমুহীতুল বুরহানী
৮/৪৬৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৭; রদ্দু ল মুহতার ৬/৩২২

প্রশ্ন:

আমি কু রবানীর ঈদের তিন মাস আগে কু রবানীর উদ্দেশ্যে একটি গাভী ক্রয়
করেছি। কু রবানীর আগে সেই গাভীটির একটি বাচ্চা হয়েছে। জানার বিষয়
হল, এ বাচ্চাটির ব্যাপারে শরীয়তের হুকু ম কী?

উত্তর:

উক্ত বাচ্চাটি সদকা করে দিতে হবে। অবশ্য জবাই না করে জীবিত সদকা
করে দেওয়া উত্তম। আর যদি জবাই করে দেয় তবে তার গোশত সদকা
করে দেওয়া ওয়াজিব হবে।



-আদ্দু ররুল মুখতার ৬/৩২২; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/৪৪৩; খুলাসাতুল
ফাতাওয়া ৪/৩২২

প্রশ্ন:

কু রবানীর পশু কেনার সময় এর সাথে অনেক সময় মোবাইল সেট, কখনো
ফ্রিজ ফ্রি দেয়। আমার জানার বিষয় হল, উক্ত মোবাইল বা ফ্রিজ কি
ব্যবহার করা যাবে, নাকি সদকা করে দিতে হবে? দয়া করে জানালে কৃ তজ্ঞ
হব।

উত্তর:

কু রবানীর পশুর সাথে মোবাইল, ফ্রিজ বা অন্য কিছু  ফ্রি দিলে তা নিজে
ব্যবহার করতে পারবে। তা সদকা করে দেওয়া জরুরি নয়। কারণ এটা
কু রবানীর পশুর সাথে পেলেও তা কু রবানীর অংশ বা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়
নয়; বরং তা পৃথক ক্রয়কৃ ত পণ্যের মতোই।

প্রশ্ন: 

এক ব্যক্তির একটি গরু আছে। সে মান্নত করেছে যে, আমি আল্লাহর
ওয়াস্তে এ বছর গরুটি কু রবানী করব। লোকটি গরীব। বর্ত মানে সে চাচ্ছে



উক্ত গরুর পরিবর্তে  আরেকটি গরু কিনে কু রবানী করবে। তার জন্য কি
ওই গরুটির পরিবর্তে  অন্য গরু কু রবানী করা জায়েয হবে?

উত্তর: 

তাকে ওই গরুটিই কু রবানী করতে হবে। এটা রেখে অন্য গরু কু রবানী করা
জাযেয় হবে না।

বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০২; মাজমাউল আনহুর ৪/১৭০; রদ্দু ল মুহতার
৬/৩২১

প্রশ্ন: 

আমাদের পাশের বাড়ির এক ব্যক্তি কু রবানীর জন্য একটি গরু ক্রয় করে।
কিন্তু ঘটনাক্রমে কু রবানীর আগের দিন গরুটি চু রি হয়ে যায়। এমতাবস্থায়
ঐ ব্যক্তির করণীয় কী? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর: 

প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির নিকট যদি কু রবানীর দিনসমূহে প্রয়োজন অতিরিক্ত নেসাব
পরিমাণ সম্পদ থাকে তাহলে তাকে আরেকটি পশু খরিদ করে কু রবানী
করতে হবে। সেক্ষেত্রে একটি ছাগল কু রবানী দিলেও চলবে। আর
কু রবানীর দিনসমূহে যদি তার নিকট প্রয়োজন অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ
সম্পদ না থাকে তাহলে তাকে নতুন করে কু রবানী করতে হবে না।



-কিতাবুল আছল ৫/৪১০; শরহু মুখতাছারিত তাহাবী ৭/৩৬১; বাদায়েউস
সানায়ে ৪/১৯৯; তাবয়ীনুল হাকায়েক ৬/৪৮২; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯২;
রদ্দু ল মুহতার ৬/৩১২

প্রশ্ন: 

কু রবানীর পশু ক্রয় করার পর যদি মারা যায় অথবা চু রি হয়ে যায় তাহলে
কি আরেকটি পশু ক্রয় করে কু রবানী করতে হবে?

উত্তর: 

ঐ ব্যক্তি যদি ধনী হয়ে থাকে যার উপর কু রবানী ওয়াজিব হয় তাহলে
তাকে অন্য পশু ব্যবস্থা করে কু রবানীর সময়ের মধ্যে কু রবানী করা
ওয়াজিব হবে। আর যদি সে এমন গরীব হয় যার উপর কু রবানী ওয়াজিব
নয় সেক্ষেত্রে তাকে আর কিছু ই করতে হবে না।

সুনানে কু বরা বায়হাকী ৯/২৮৯; মাজমাউল আনহুর ৪/১৭৩; বাদায়েউস
সানায়ে ৪/১৯৯; ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৪৭; আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৫৯;
ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৯; আদ্দু ররুল মুখতার ৬/৩২৫

প্রশ্ন: 

আমার এক পরিচিত লোক, যার উপর কু রবানী ওয়াজিব। গত কু রবানীর
ঈদে কু রবানীর জন্য একটি পশু ক্রয় করে বাজার থেকে আনার সময়



পথিমধ্যে তা হারিয়ে যায়। এরপর তিনি আরেকটি পশু কিনেন। ঘটনাক্রমে
পরে হারানো পশুটিও পাওয়া যায় এবং তিনি উভয়টি কু রবানী করেন।

এখন জানার বিষয় হল, তার উপর উভয়টি কু রবানী করা কি জরুরি ছিল?
নাকি যেকোনো একটি কু রবানী করলেই যথেষ্ট হত? জনৈক ব্যক্তি
বলেছেন, উভয়টি কু রবানী করা তার উপর জরুরি ছিল।

উত্তর: 

প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে উভয় পশু কু রবানী করাটা উত্তম কাজ হয়েছে। এক্ষেত্রে
উভয়টি কু রবানী করা জরুরি ছিল না। যেকোনো একটি কু রবানী করলেই
ওয়াজিব আদায় হয়ে যেত। প্রশ্নোক্ত লোকটির কথা ঠিক নয়।

-বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৯; রদ্দু ল মুহতার ৬/৩২৬; ফাতাওয়া
তাতারখানিয়া ১৭/৪১৩; শরহু মুখতাসারিত তহাবী ৭/৩৬২

 

প্রশ্ন: 

আমি গত বছর একটি গাভী ক্রয় করি। এটাই আমার একমাত্র সম্পদ।
গাভীটি ক্রয় করার কয়েক দিন পর আমি নিয়ত করি যে, কিছু  দিন আমি
দুধপান করার পর কু রবানী করে দিব। জানার বিষয় হল, গাভীটি কু রবানী
করা কি আমার জন্য জরুরি হয়ে গেছে? না প্রয়োজনের সময় তা বিক্রি
করতে পারব?



উত্তর: 

প্রশ্নোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী আপনি চাইলে ঐ গরুটি বিক্রি করতে পারবেন।
কোনো পশু ক্রয় করার পর এভাবে নিয়ত করলে তা কু রবানী করা জরুরি
হয়ে যায় না।

ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯১; বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৩; ফাতাওয়া খানিয়া
৩/৩৪৬; রদ্দু ল মুহতার ৬/৩২১; ফাতাওয়া সিরাজিয়া পৃ. ৮৮

প্রশ্ন: 

গত বছর ডিসেম্বর মাসে আমার ছেলে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন আমি
মান্নত করেছিলাম, আল্লাহ যদি আমার ছেলেকে সুস্থ করে দেন তাহলে
আমি আগামী কু রবানীর ঈদে একটি কু রবানী করব। আল্লাহর রহমতে
আমার ছেলে এখন সুস্থ। আমার জানার বিষয় হচ্ছে, প্রত্যেক বছর তো
আমার উপর কু রবানী ওয়াজিব হয়। এখন আমার কি দুটো কু রবানী করতে
হবে, নাকি একটি করলেই চলবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর: 

আগামী কু রবানীর দিন আপনি যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক
থাকেন তাহলে আপনাকে দুটো কু রবানী করতে হবে। একটি মান্নতের
কু রবানী, অপরটি ঈদুল আযহার কু রবানী।

-বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৪; আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৬০; আলবাহরুর
রায়েক ৮/১৭৫; রদ্দু ল মুহতার ৩/৭৩৭



প্রশ্ন: 

এক বিত্তবান ব্যক্তি কু রবানীর এক মাস পূর্বে একটি কু রবানী মান্নত করে।
কু রবানীর দিন সে শুধু একটি কু রবানী করে। জানার বিষয় হল, উক্ত
কু রবানীর দ্বারা তার মান্নত আদায় হয়েছে কি না?

উত্তর: 

প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির উপর দুটি কু রবানী করা জরুরি ছিল। ১.
সাধারণ ওয়াজিব কু রবানী ও ২. মান্নতের ওয়াজিব কু রবানী। যেহেতু  সে
একটি কু রবানী করেছে তাই এখন কু রবানীর উপযুক্ত একটি পশুর মূল্য
সদকা করে দিতে হবে। আর সময়মতো কু রবানী না করার কারণে
ইস্তিগফার করতে হবে।

বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৪-১৯৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯১; হাশিয়াতুত
তাহতাবী আলাদ্দু র ৪/১৬৮; মাবসূত সারাখসী ১২/৯

.

প্রশ্ন: 



জনৈক ব্যক্তির দুটি গাভী ছিল, যেগুলোর দুধ বিক্রি করে তার সংসার
চলত। ঘটনাক্রমে একবার তার দুটো গাভীই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। একসময়
সে বলে, গাভীগুলো সুস্থ হলে সামনের কু রবানী ঈদে এই কালো গাভীটা
আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কু রবানী করব। পরবর্তীতে গাভীদুটো সুস্থ হয়। কিন্তু
কোনো কারণে সে ঐ বছর কালো গাভীটি কু রবানী করেনি। এদিকে পরের
বছর ঐ গাভীটি একটি বাচ্চা প্রসব করে এবং তা বড়ও হয়ে যায়।

এখন ঐ ব্যক্তি গাভীটি কু রবানী না করার কারণে অনুতপ্ত। সেইসাথে সে
জানতে চাচ্ছে, এ অবস্থায় এখন তার করণীয় কী?

উল্লেখ্য, সে একজন খেটে খাওয়া গরীব মানুষ। তার উপর কু রবানী
ওয়াজিব নয় এবং সাধারণত সে কু রবানী করে না।

উত্তর: 

প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে লোকটির জন্য গত কু রবানীর সময় কালো গাভীটি কু রবানী
করা ওয়াজিব ছিল। যেহেতু  সে গাভীটি ঐ বছর কু রবানী করেনি তাই এখন
তাকে এ গাভীটি তার বাচ্চাসহ জীবিত সদকা করে দিতে হবে।

-বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯২, ২০২; শরহু মুখতাসারিত তাহাবী ৭/৩৪২;
আলকেফায়া শরহুল হেদায়া ৮/৪৩২; আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৭১; রদ্দু ল
মুহতার ৬/৩২২

প্রশ্ন: 



আমার একটি গাভী আছে। কয়েক মাস আগে মারাত্মক অসুস্থ হয়। তখন
আমি মান্নত করলাম যে, গাভীটি সুস্থ হলে আল্লাহর ওয়াস্তে কু রবানী করব।
আল্লাহর রহমতে গাভীটি সুস্থ হয়। কিছু দিন পর একটি বাচ্চা দেয়। আমার
জানার বিষয় হল এই বাছু রটি কী করব? তা আমি নিজের জন্য রাখতে
পারব কি? আর গাভীটি কু রবানী করার পর তার গোশত আমি খেতে পারব
কি না? উল্লেখ্য, আমার উপর কু রবানী ওয়াজিব নয়।

উত্তর:

প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে শর্তপূর্ণ হওয়ার কারণে গাভীটি মান্নতের পশু হয়ে গেছে।
অতএব এর বাছু রটি আপনি নিজের জন্য রাখতে পারবেন না। বরং তা
সদকা করে দিবেন। এক্ষেত্রে বাছু রটির মূল্য দান করে দিলেও চলবে। তবে
সরাসরি বাছু রটি দান করা উত্তম। আর গাভীটি কু রবানী করার পর তার
গোশত, চামড়া ইত্যাদিও সদকা করে দিতে হবে। এ থেকে আপনি, আপনার
স্ত্রী ও সন্তানাদি এবং অন্য কোনো ধনী লোক খেতে পারবে না।

-বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯২; ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৫৪; আদ্দু ররুল মুখতার
৩/৭৪১

প্রশ্ন: 

আমার একটি গাভী আছে। কয়েক মাস আগে মারাত্মক অসুস্থ হয়। তখন
আমি মান্নত করলাম যে, গাভীটি সুস্থ হলে আল্লাহর ওয়াস্তে কু রবানী করব।
আল্লাহর রহমতে গাভীটি সুস্থ হয়। কিছু দিন পর একটি বাচ্চা দেয়। আমার
জানার বিষয় হল এই বাছু রটি কী করব? তা আমি নিজের জন্য রাখতে



পারব কি? আর গাভীটি কু রবানী করার পর তার গোশত আমি খেতে পারব
কি না? উল্লেখ্য, আমার উপর কু রবানী ওয়াজিব নয়।

উত্তর: 

প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে শর্তপূর্ণ হওয়ার কারণে গাভীটি মান্নতের পশু হয়ে গেছে।
অতএব এর বাছু রটি আপনি নিজের জন্য রাখতে পারবেন না। বরং তা
সদকা করে দিবেন। এক্ষেত্রে বাছু রটির মূল্য দান করে দিলেও চলবে। তবে
সরাসরি বাছু রটি দান করা উত্তম। আর গাভীটি কু রবানী করার পর তার
গোশত, চামড়া ইত্যাদিও সদকা করে দিতে হবে। এ থেকে আপনি, আপনার
স্ত্রী ও সন্তানাদি এবং অন্য কোনো ধনী লোক খেতে পারবে না।

-বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯২; ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৫৪; আদ্দু ররুল মুখতার

প্রশ্ন:

শুনেছি, যিনি কু রবানী করবেন তার জন্য যিলহজ্বের ১লা তারিখ থেকে
কু রবানী করার পূর্ব পর্যন্ত নখ, চুল না কাটা মুস্তাহাব। কথাটি কি সঠিক?
হাদীসে কি এ ধরনের কথা আছে?

উত্তর:

হ্যাঁ , কু রবানীকারীর জন্য ১লা যিলহজ্ব থেকে পশু কু রবানীর পূর্ব পর্যন্ত নখ,
চুল না কাটার কথা হাদীসে এসেছে।



হযরত উম্মে সালামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন, কু রবানী করতে ইচ্ছু ক ব্যক্তি যেন যিলহজ্বের প্রথম দিন থেকে
কু রবানী করার আগ পর্যন্ত নখ, চুল না কাটে। (সহীহ মুসলিম ২/১৬০;
জামে তিরমিযী, হাদীস : ১৫২৩; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২৭৯১)

উল্লেখ্য, এই বিধান তখনি প্রযোজ্য হবে যখন অবাঞ্ছিত পশম ও নখ না
কাটার সময় ৪০ দিন থেকে বেশি না হয়। কেননা, সহীহ হাদীসে আছে,
আনাস রা. বলেন, গোঁফ কর্ত ন করা, নখ কাটা, বগল পরিষ্কার করা ও
নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করার বিষয়ে আমাদের জন্য সময় বেঁধে
দেওয়া হয়েছিল যে, আমরা যেন ৪০ দিনের বেশি বিলম্ব না করি।

-সহীহ মুসলিম ১/১২৯; হাশিয়াতুত তহতাবী আলালমারাকী ২৮৭;
আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪৯৬

প্রশ্ন: 

আমরা জানি, যে ব্যক্তি কু রবানী করবে হাদীস শরীফে তাকে যিলহজ্বের
চাঁ দ দেখার পর থেকে চুল, নখ ইত্যাদি না কাটার নির্দে শ দেওয়া হয়েছে।
প্রশ্ন হল, এক্ষেত্রে সে চুল, নখ কখন কাটবে? কু রবানীর আগে নাকি পরে?

 

উত্তর: 

ঐ ব্যক্তি নিজের কু রবানী সম্পন্ন হওয়ার পর নখ, চুল কাটবে। হাদীস
শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-



، رِهِ عْ نْ شَ نَّ مِ ذَ خُ أْ لَا يَ ، فَ ةِ جَّ حِ ي الْ لُ ذِ لَا لَّ هِ هِ ا أُ ذَ إِ هُ فَ حُ بَ ذْ حٌ يَ بْ نْ كَانَ لَهُ ذِ مَ

يَ حِّ ضَ ى يُ تَّ ا حَ ئً يْ هِ شَ ارِ فَ ظْ نْ أَ لَا مِ .وَ

‘যে ব্যক্তির কু রবানীর পশু আছে যা সে কু রবানী করবে যিলহজে¦র চাঁ দ
ওঠার পর থেকে কু রবানী করার আগ পর্যন্ত সে যেন তার চুল ও নখ না
কাটে।

-সহীহ মুসলিম ,হাদীস ১৯৭৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৭৯১; মিরকাতুল
মাফাতীহ ৩/৩০৬; বাযলুল মাজহূদ ১৩/১২

প্রশ্ন:

একজন মহিলাকে বলতে শুনেছি, কু রবানীর দিন পশু জবাই করার আগ
পর্যন্ত রোযা রাখতে হয়। শরীয়তে এরূপ কিছু  আছে কি না?

উত্তর:

কু রবানী দিনের অংশ বিশেষে রোযা রাখতে হবেÑ এ কথা ঠিক নয়। ঈদের
দিনে রোযা রাখার বিধান নেই। তবে এক্ষেত্রে মাসআলা হল, কু রবানীর দিন
কু রবানীর গোশত দিয়ে খাবার শুরু করা মুস্তাহাব। তাই এর আগ পর্যন্ত
যথাসম্ভব খানাপিনা থেকে বিরত থাকা উত্তম।

হযরত বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনিবলেন, ঈদুল আযহার দিন রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কু রবানীর গোশত খাওয়ার আগ পর্যন্ত অন্য
কিছু  খেতেন না।



Ñসুনানে দারাকু তনী ২/৪৫; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ১১২৭; মুসনাদে
আহমদ, হাদীস ২২৯৮৪; বাদায়েউস সানায়ে ১/৩২৪; আলবাহরুর রায়েক
২/১৬৩

প্রশ্ন: 

আমাদের এলাকায় কিছু  লোক আছে, যারা সামর্থ্য না থাকার কারণে
কু রবানী দিতে পারে না। তাদের মধ্যে কিছু  লোক এমন আছে, যারা
কু রবানীর দিন মুরগী বা হাঁ স যবাই করে থাকে। আমি জানতে চাই,
কু রবানীর দিন হাঁ স-মুরগী ইত্যাদি যবাই করা জায়েয আছে কি?

উত্তর: 

কু রবানীর দিনেও কু রবানীর নিয়ত না করে কেবল খাওয়ার উদ্দেশ্যে হাঁ স,
মুরগী ইত্যাদি যবাই করা জায়েয। এতে দোষের কিছু  নেই।

তবে কু রবানীর নিয়তে কিংবা কু রবানীর সাদৃশ্য অবলম্বনের উদ্দেশ্যে হাঁ স,
মুরগী যবাই করা যাবে না।

-ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০০; ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৩/২৯০; আদ্দু ররুল
মুখতার ৬/৩১৩; হাশিয়াতুত তহতাবী আলাদ্দু র ৪/১৬০



প্রশ্ন:

আমি গতবার কু রবানীর প্রথম দিন কু রবানী না করে দ্বিতীয় দিন কু রবানী
করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার এক বন্ধু  বলল, প্রথম দিনই কু রবানী করা
উত্তম। তার কথা কি ঠিক?

উত্তর:

হ্যাঁ , কোনো ওজর না থাকলে প্রথম দিনই কু রবানী করা উত্তম।

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আলী রা. বলেন, কু রবানী করার সময়
তিনদিন। এর মধ্যে প্রথম দিন কু রবানী করা উত্তম।

-মুসনাদে আহমদ ৪/৩৫০; আলমুহাল্লা ৬/৪০; শরহু মুখতাসারিত তহাবী
৭/৩৩১

প্রশ্ন: 

এ বছর কোনো এক কারণে আমাদের কু রবানী বিলম্বিত হয়ে যায়।
কু রবানীর ২য় দিন মাগরিবের পর আমরা কু রবানী করি। প্রশ্ন হল, রাতে
কু রবানী করা সহীহ কি না? যদি সহীহ না হয় তাহলে এখন আমদের
করণীয় কী?



উত্তর: 

দশ যিলহজ্ব ঈদের নামাযের পর থেকে বার তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিনে ও
রাতে যে কোনো সময় কু রবানী করা সহীহ। আপনাদের কু রবানীও সহীহ
হয়েছে।

অবশ্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা না থাকলে রাতে কোনো পশু যবাই করা
অনুত্তম। কারণ অন্ধকারে করলে যবাইয়ে ভুলত্রুটি হতে পারে। পর্যাপ্ত
আলোর ব্যবস্থা থাকলে রাতে যবাই করা দোষণীয় নয়।

  -কিতাবুল আছল ৫/৪১২; মাবসূত, সারাখসী ১২/১৯; বাদায়েউস সানায়ে
৪/১৮৮; আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৬৩; আদ্দু ররুল মুখতার ৬/৩২০

প্রশ্ন: 

আমি ও আমার স্ত্রী দেশেই থাকি। কিন্তু আমাদের ছেলে-মেয়ে সবাই লন্ডনে
থাকে। আমরাও মাঝে মাঝে গিয়ে তাদের সাথে কিছু দিন থেকে আসি।
দেশে যেহেতু  আমাদের সন্তানাদি কেউ নেই তাই এখানে আমাদের জন্য
কু রবানী দেওয়া অনেক কষ্টের ব্যাপার। তাই আমাদের সন্তানরা চাচ্ছে
আমাদের পক্ষ থেকে তারা লন্ডনে কু রবানী করে দিবে। কিন্তু তারা আমাদের
থেকে একদিন আগে কু রবানী করে। অতএব তারা যদি তাদের কু রবানীর
সময় আমাদের পক্ষ থেকেও কু রবানী করে দেয় তবে কি তা সহীহ হবে?
এবং এর দ্বারা কি আমাদের কু রবানী আদায় হবে?



উত্তর: 

প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনার ছেলেরা যদি আপনার পক্ষ থেকে ঐ দেশে
কু রবানী করে তাহলে বাংলাদেশে কু রবানীর সময় হওয়ার পরই সেটি করা
সমীচিন হবে। অবশ্য ঐ দেশে কু রবানীর সময় হয়ে যাওয়ার পরও যদি
তারা সেখানে আপনার কু রবানী আদায় করে দেয় তবে তা আদায় হয়ে
যাবে। কেননা কু রবানী আদায়ের জন্য পশু যেখানে যবাই করা হবে
সেখানকার সময় মুখ্য। পশু যবাইকারীর স্থানে কু রবানীর সময় হয়ে গেলেই
কু রবানী করা সহীহ হবে। 

-ফাতাওয়া খানিয়া ১/৩/৩৪৫; আদ্দু ররুল মুখতার ৬/৩১৮; ফাতাওয়া
রহীমিয়া ১০/৪০

প্রশ্ন:

আমাদের পার্শ্ববর্তী সমাজের কয়েকজন দ্বীনদার লোকের সাথে আমি
শরিকে কু রবানী করে থাকি। আমাদের ঈদগাহে ঈদের নামায একটু  বিলম্বে
হয়। পাশের সমাজে সকাল সাতটার দিকেই হয়ে যায়। আমার শরিকরা
তাদের সমাজে ঈদের জামাত হওয়ার পরপরই আমাদের কু রবানীর পশুটি
যবাই করে ফেলে। তখনো আমাদের ঈদগাহে ঈদের নামায অনুষ্ঠিত হয়নি।
জানার বিষয় হল, আমি ঈদের নামায পড়ার আগে তারা আমার কু রবানী
করে ফেলার কারণে কোনো অসুবিধা হয়েছে কি? এক্ষেত্রে আমার কু রবানী
কি আদায় হয়েছে?



উত্তর:

প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনার কু রবানী আদায় হয়ে গেছে। কেননা এক এলাকার
কোনো এক স্থানে ঈদের নামায হয়ে গেলে ঐ এলাকাবাসী সকলের জন্য
কু রবানী করা সহীহ হয়ে যায়। তাই যে ব্যক্তি পরবর্তী জামাতে নামায পড়বে
তার জন্যও কু রবানী করা সহীহ।

-কিতাবুল আছল ৫/৪০৫; শরহু মুখতাছারিত তহাবী ৭/৩৩৭; বাদায়েউস
সানায়ে ৪/২১১; আলবাহরুর রায়েক ৮/১৭৫; তাবয়ীনুল হাকায়েক ৬/৪৭৭;
ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৫; ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৫৯৭

প্রশ্ন:

আমাদের এলাকার মসজিদে ঈদের প্রথম জামাত সাড়ে সাতটায় শুরু
হয়েছে। আর মাঠে শুরু হয়েছে আটটায়। যারা ঈদগাহে নামায পড়েছেন
তারা প্রায় সকলেই মাঠের জামাত শেষে কু রবানী করেছেন। কিন্তু দু চার
জনের কু রবানী এলাকার মসজিদের জামাতের পর তাদের ছেলে ও
আত্মীয়দের পরামর্শে মাঠের জামাত শেষ হওয়ার আগেই জবাই করা
হয়েছে। এখন অনেকেই বলছে, যেহেতু  কু রবানীদাতাদের নামাযের আগে
জবাই হয়েছে তাই তাদের কু রবানী আদায় হয়নি। এভাবে কিছু  শরীকানা
কু রবানী ঈদগাহে নামায আদায়কারী শরীকের নামায শেষ হওয়ার আগেই
মসজিদের জামাতের পর জবাই করা হয়েছে।



উত্তর:

প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে সকলের কু রবানী সহীহ হয়েছে। কু রবানীদাতা ঈদের নামায
না পড়ে থাকলেও এলাকার যেকোনো স্থানে ঈদের জামাত হয়ে গেলেই
কু রবানীর পশু জবাই করা যায়। তবে ঈদের নামায পড়েই কু রবানী করা
উত্তম।

মাবসূত, সারাখসী ১২/১১; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১১; বাদায়েউস সানায়ে
৪/২১১; মাজমাউল আনহুর ৪/১৭০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৫; রদ্দু ল
মুহতার ৬/৩১৮; ফাতাওয়া রহীমিয়া ১০/৩৯

প্রশ্ন: 

কু রবানীদাতা ভিন্ন স্থানে থাকলে কখন জবাই করব?

উত্তর: 

কু রবানীদাতা এক স্থানে আর কু রবানীর পশু ভিন্ন স্থানে থাকলে
কু রবানীদাতার ঈদের নামায পড়া বা না পড়া ধর্ত ব্য নয়; বরং পশু যে
এলাকায় আছে ওই এলাকায় ঈদের জামাত হয়ে গেলে পশু জবাই করা
যাবে।

প্রশ্ন: 



আমার বড় ভাই স্ত্রীসহ কানাডা থাকেন। এবছর কু রবানী ঈদের আগে কিছু
টাকা পাঠিয়ে আমাকে তাদের দু’জনের পক্ষ থেকে দেশে কু রবানী করতে
বলেছিলেন। আমি ঐ টাকা দিয়ে দু’টি খাসি কিনে তাদের পক্ষ থেকে
কু রবানী করে দিয়েছি। তবে খাসি কেনার সময় এবং পরে যবাইয়ের সময়
কোনটা কার জন্য তা নির্দিষ্ট করিনি। গ্রামের এক ব্যক্তি বলছে, এভাবে
নির্দিষ্ট না করার কারণে তাদের কারো কু রবানী আদায় হয়নি। সম্মানিত
মুফতী সাহেবের কাছে ঐ বিষয়ে সঠিক মাসআলা জানতে চাই।

উত্তর: 

প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে দুজনের পক্ষ থেকে যেহেতু  দুটি খাসি কু রবানী করা হয়েছে
তাই উভয়ের কু রবানী সহীহ হয়ে গেছে। কেননা এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করা না
হলেও প্রত্যেকের পক্ষ থেকে একটি করে খাসি কু রবানী হয়েছে। ‘নির্দিষ্ট না
করায় কু রবানী সহীহ হয়নি’ প্রশ্নের এ কথা ঠিক নয়। তবে এক্ষেত্রে
প্রত্যেকের কু রবানীর পশু নির্দিষ্ট করে নেওয়াই উত্তম ছিল।

-আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৮০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০৬; ফাতাওয়া
তাতারখানিয়া ১৭/৪৫৫

প্রশ্ন: 

গত বছর আমি হজ্ব করতে গিয়েছিলাম। তখন কু রবানীর জন্য টাকা
ব্যাংকে দিয়ে দিই। পরে আমার এক সাথীকে বলতে শুনেছি, ব্যাংকের
মাধ্যমে কু রবানী করলে নাকি কু রবানী সহীহ হয় না। কারণ ব্যাংককে
কু রবানী করার জন্য যতজন হাজ্বী টাকা দেয় ততটা কু রবানী তো করা হয়



তবে পশু কোনটা কার জন্য তা নির্দিষ্ট করা হয় না। আর নির্দিষ্ট না করার
কারণে তাদের কু রবানী সহীহ হয় না। তাই ব্যাংকের মাধ্যমে কু রবানী করা
যাবে না।

উত্তর: 

প্রশ্নোক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কু রবানী সহীহ হওয়ার জন্য প্রত্যেকের পশু
নির্দিষ্ট করা জরুরি নয়। বরং যতজন হাজ্বী টাকা জমা করবে ততটা পশু
যবাই করলেই প্রত্যেকের কু রবানী আদায় হয়ে যাবে। সুতরাং হাজ্বীদের
জন্য সৌদি সরকারের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ব্যাংকের মাধ্যমে কু রবানী
করা জায়েয। অবশ্য যারা ব্যাংকের মাধ্যমে দমে শোকর আদায় করবে
তারা নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্ব করে হলক করবে যেন হলক কু রবানীর পর
হয়। 

-ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০৬; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/৪৫৫;
আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৮০

প্রশ্ন: 

আমার এক ভাই সৌদী আরব থাকে। গত কু রবানীর সময় সে তার পক্ষ
থেকে কু রবানী করার জন্য ৫০ হাজার টাকা পাঠায়। আমরা আমাদের
কু রবানী প্রথম দিনেই করে ফেলি। কিন্তু   তার কু রবানীটা করেছি তৃতীয়
দিনে। প্রশ্ন হল, আমাদের তৃতীয় দিনে তো সৌদী আরবে কু রবানীর সময়
ছিল না। এ অবস্থায় আমার ভাইয়ের কু রবানী আদায় হয়েছে কি?



উত্তর: 

যেখানে কু রবানী দেওয়া হয় মূলত ঐ স্থানের সময়ই ধর্ত ব্য হয়। প্রশ্নোক্ত
ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যেহেতু  কু রবানীর সময়েই হয়েছে তাই ঐ কু রবানী সহীহ
হয়েছে। অবশ্য যার পক্ষ থেকে কু রবানী করা হচ্ছে তার ওখানেও
কু রবানীর সময় থাকে- এটা লক্ষ রেখে কু রবানী করা ভালো।

ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৪৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৬; ফাতাওয়া শরইয়্যাহ
১১/১৫৯

প্রশ্ন: 

আমি কু মিল্লায় থাকি। গত বছর কু রবানীর জন্য একটি খাসী ক্রয় করি।
ঈদের দিন বাড়িতে যাওয়ার প্রোগ্রাম থাকায় ফজরের পরপরই তা যবাই
করে ফেলি তখনো কোথাও ঈদের নামায হয়নি। সপ্তাহখানেক পর জনৈক
ব্যক্তি আমাকে বললেন আমার কু রবানী সহীহ হয়নি। প্রশ্ন হল, আমার উক্ত
কু রবানী সহীহ হয়েছে কি না? যদি না হয় তাহলে এখন আমার করণীয় কী?
দয়া করে বিস্তারিত দলিলপ্রমাণসহ জানিয়ে বাধিত করবেন। 

উত্তর: 

ঐ ব্যক্তি ঠিকই বলেছে। আপনার উক্ত কু রবানী আদায় হয়নি। কেননা
এলাকার কোথাও ঈদের নামায হওয়ার আগে কু রবানী করলে তা আদায়



হয় না। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের আগে কু রবানীর
পশু যবাই করবে সেটা তার নিজের জন্য হবে (কু রবানী হবে না।) আর যে
ব্যক্তি ঈদের নামাযের পর কু রবানী করবে তার কু রবানী আদায় হবে এবং
সে মুসলমানদের পথ অনুসরণ করেছে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৫০৩১

হযরত বারা’ রা. থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈদের দিন আমরা প্রথমে ঈদের নামায আদায় করি
তারপর এসে কু রবানী করি। যে ব্যক্তি এভাবে আদায় করবে সে আমাদের
তরীকা মোতাবেক করল। আর যে নামাযের আগেই পশু যবাই করল সেটা
তার পরিবারের গোশতের প্রয়োজন পূরণ করবে। এটা নুসুক (কু রবানী)
হবে না। -সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৫০৩৫

সুতরাং প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনার কু রবানী যেহেতু  আদায় হয়নি তাই এখন
করণীয় হল, কু রবানীর যোগ্য একটি ছাগলের মূল্য সদকা করে দেওয়া।
কেননা হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে নামাযের আগে পশু যবাই করেছে সে যেন
(নামাযের পর) অন্য আরেকটি পশু যবাই করে।

-সহীহ বুখারী ২/৮৩৪; রদ্দু ল মুহতার ৬/৩২১; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৩;
আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৬৪

প্রশ্ন: 



আমি সবার সাথে মাঠে না গিয়ে আমার নিজ বাড়িতে কু রবানী করি এবং 
কু রবানীর পশু আমি নিজেই যবাই করি। সবার সাথে মাঠে কু রবানী না
করায় এবং হুযুরকে দিয়ে যবাই না করার কারণে শরয়ী কোনো অসুবিধা
হয়েছে কি?

উত্তর: 

সবার সাথে মাঠে গিয়ে কু রবানী করা জরুরি নয়। নিজ বাড়িতে কিংবা
প্রত্যেকের সুবিধা মত স্থানে কু রবানী করা যাবে। আর কু রবানীর পশু নিজে
জবাই করা উত্তম। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল
দ্বারা প্রমাণিত। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হৃষ্ট-পুষ্ট দুটি ভেড়া দিয়ে কু রবানী করেছেন। আমি
তাঁ কে ভেড়ার উপর কদম মুবারক রেখে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলতে
দেখেছি। অতপর তিনি নিজ হাতে ভেড়া দুটি জবাই করেছেন।

  -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৫৫৮; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২১; কাযী খান
৩/৩৫৫; আদ্ দুররুল মুখতার ৬/৩২৮

প্রশ্ন: 

এবার কু রবানীর ঈদে আমাদের মহল্লায় ১০/১১ বছরের এক ছাত্র স্বাভাবিক
নিয়মে একটি গরু যবাই করে। কিন্তু পরে একজন বলল, কু রবানীর পশু
যবাইকারীর বালেগ হতে হবে। ১৫ বছরের কম বয়সের কেউ যবাই করলে



কু রবানী সহীহ হয় না। জানতে চাই, এ লোকের কথা কি ঠিক? এক্ষেত্রে
সঠিক মাসআলা কী আর উক্ত কু রবানীর কী হুকু ম?

উত্তর: 

বুঝমান না-বালেগ যদি সঠিক পন্থায় পশু যবাই করে তাহলে তা সহীহ হবে।
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, বালেগ-না-বালেগ, পুরুষ-মহিলা যে-ই
(পশু) যবাই করুক তা খাও। (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক,হাদীস: ৮৫৫২)
মুজাহিদ রাহ. বলেন, না-বালেগের জবাইয়ে কোনো সমস্যা নেই।
(মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস ৮৫৫৪) তবে জবাই যেন সঠিকভাবে
হয় তাই বালেগ সক্ষম ব্যক্তিরই জবাই করা উচিত।

-কিতাবুল আছল ৫/৪০০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৮৫; ফাতাওয়া
তাতারখানিয়া ১৭/৩৯০; আদ্দু ররুল মুখতার ৬/২৯৭

প্রশ্ন: 

এক লোক গরু যবাই করার জন্য আমাকে তার বাসার কাছে নিয়ে যায়।
কসাইরা গরুটাকে উত্তর দিকে মাথা ও পূর্ব দিকে পা দিয়ে শুইয়ে দেয় এবং
আমিও অজ্ঞতাবশত ঐভাবে যবাই করে দেই। যবাইয়ের সময় কু রবানীদাতা
উপস্থিত ছিলেন না। পরে সে জানতে পেরে আমাকে খুব বকাঝকা করে
এবং বলতে থাকে, তু মি আমার কু রবানী নষ্ট করেছ। এখন তু মি জরিমানা
দিবা ইত্যাদি।   এখন আমার প্রশ্ন হল, উক্ত কু রবানী কি সহীহ হয়েছে?
জানিয়ে বাধিত করবেন।



উত্তর:

হ্যাঁ , ঐ কু রবানী সহীহ হয়ে গেছে। পশু যবাইয়ের সময় পশুর মাথা দক্ষিণ
দিকে এবং সীনা কিবলামুখী করে যবাই করা উত্তম।

হাদীস শরীফে আছে, জাবির রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম কু রবানীর দিন হৃষ্টপুষ্ট শিং বিশিষ্ট দুটি ভেড়া যবাই করেছেন।
তিনি ভেড়া দুটির সীনা কিবলামুখী করে শুইয়ে দিলেন এবং বিসমিল্লাহি
আল্লাহু আকবার বলে যবাই করলেন।-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২৭৮৮;
বাযলুল মাজহূদ ১৩/১৬

সহীহ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থ ‘‘আলমিনহাজে’’ ইমাম নববী রাহ. বলেন, এ
ব্যাপারে আলেমগণ একমত এবং মুসলমানদের আমলও এভাবে চলে
আসছে যে, যবাইয়ের সময় পশুকে বাম পার্শ্বদেশের উপর শোয়াবে। কেননা
এ পদ্ধতিতে যবাইকারীর জন্য ডান হাতে ছু রি নেওয়া এবং বাম হাত দিয়ে
পশুর মাথা চেপে ধরে যবাই করা অধিকতর সহজ। (শরহে মুসলিম, নববী
১৩/১২২)

তাই ইচ্ছাকৃ ত এর ব্যতিক্রম করা উচিত নয়। ভুলবশত বা বেখেয়ালে হয়ে
গেলে অসুবিধা নেই।

-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১১



প্রশ্ন: 

 খ) কু রবানীর পশুকে জবাই করার জন্য শোয়ানোর সময় তার মাথা কোন
দিকে থাকবে? উত্তর দিকে নাকি দক্ষিণ দিকে এবং পশুর পা কোন দিকে
থাকবে? পূর্ব দিকে নাকি পশ্চিম দিকে?

উত্তর: 

  খ) পশুকে জবাই করার সময় মাথা দক্ষিণ দিকে ও সীনা কিবলামুখী
থাকবে। এতে পা পশ্চিম দিকে থাকবে। এভাবে শোয়ানো উত্তম।-উমদাতুল
কারী ২১/১৫৭; ফাতহুল বারী ১০/২১; ইলাউস সুনান ১৭/১০০

প্রশ্ন:

আমাদের এলাকায় দেখি যে, অনেক সময় কু রবানীর পশুকে মাটিতে
শোয়ানোর সময় ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে পশুর পা ভেঙ্গে যায়। এমতাবস্থায়
কেউ বলে যে, এ পশু দ্বারা কু রবানী করা যাবে না। কেউ বলে যাবে। মুফতী
সাহেবের নিকট সঠিক মাসআলা জানতে চাই।

উত্তর:

কু রবানীর পশু জবাইর সময় শোয়াতে গিয়ে পা ভেঙ্গে গেলে তা দ্বারা
কু রবানী করা সহীহ হবে।



Ñআলবাহরুর রায়েক ৮/১৭৭; মাজমাউল আনহুর ৪/১৭৩; আদ্দু ররুল
মুখতার ৬/৩২৫

প্রশ্ন:

এ বছর আমরা একটি গরু কু রবানী করেছি। যবাইয়ের জন্য যখন
শোয়ানো হল তখন যবাইয়ের পূর্ব মুহূ র্তে  গরুটি লাফিয়ে উঠে। ফলে ছু রির
আঘাতে গরুটির একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। উক্ত অবস্থায় আমরা গরুটি
যবাই করেছি। জানতে চাই, এর দ্বারা আমাদের কু রবানী আদায় হয়েছে
কি?

উত্তর:

হ্যাঁ , গরুটি দ্বারা আপনাদের কু রবানী আদায় হয়ে গেছে। কারণ যবাইয়ের
সময় ছু রির আঘাত বা অন্য কোনোভাবে পশুর অঙ্গহানি হলেও তাতে
কু রবানীর কোনো ক্ষতি হয় না। বরং এ পশু দ্বারা কু রবানী যথাযথভাবে
আদায় হয়ে যায়।

-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬; তাবয়ীনুল হাকায়েক ৬/৪৮৩; আলমুহীতুল
বুরহানী ৮/৪৬৭; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/



প্রশ্ন: 

ক) যদি কু রবানীর পশুর পেটে মৃত বাচ্চা পাওয়া যায় তবে তার বিধান কি?
সেটা খাওয়া যাবে, নাকি ফেলে দিবে?

উত্তর: 

ক) কু রবানীর পশুর পেটে মৃত বাচ্চা পাওয়া গেলে বাচ্চার গোশত খাওয়া
যাবে না। তা ফেলে দিতে হবে। তবে মূল পশুর গোশত খাওয়া যাবে এবং
কু রবানী সহীহ হবে। -ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৬৭; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৮৭;
রদ্দু ল মুহতার ৩/৬৫৬

প্রকাশ থাকে যে, যে পশুর গর্ভ  অল্প দিনের ঐ পশু দ্বারা কু রবানী করা
অনুত্তম। আর বাচ্চা হওয়ার সময় নিকটবর্তী হলে সে পশু দ্বারা কু রবানী
করা মাকরূহ।

প্রশ্ন:

আমাদের এলাকার কু রবানীর পশু যবাই, গোশত বানানো ইত্যাদি কাজের
বিনিময়ে কসাইরা কু রবানীর গোশত ও চামড়া নেওয়ার শর্ত  করে থাকে।
কাজের বিনিময়ে গোশত দেওয়ার চু ক্তি করা বৈধ কি না?

উত্তর:



কু রবানীর পশুর কোনো কিছু  পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া জায়েয নেই।
সুতরাং আপনাদের এলাকার ঐ প্রচলনটি নাজায়েয। এক্ষেত্রে করণীয় হল,
কসাইয়ের সাথে কাজের বিনিময়ে টাকা বা অন্য কিছু  দেওয়ার চু ক্তি
করবে। কু রবানীর প শুর কোনো অংশ দেওয়ার চু ক্তি করবে না। হ্যাঁ , চু ক্তি
অনুযায়ী পূর্ণ পারিশ্রমিক দেওয়ার পর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বা গরীবদের
যেমনিভাবে কু রবানীর গোশত বা চামড়া দেওয়া হয় তেমনি কোনো রূপ
চু ক্তি ব্যতিত কসাইকেও হাদিয়া হিসেবে কু রবানীর চামড়া বা গোশত দেওয়া
যাবে। শর্ত  বা চু ক্তি করে কু রবানীর কোনো অংশ দেওয়া যাবে না।

হযরত আলী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে
উট নহর করতে আদেশ করেছেন এবং কসাইকে (পারিমশ্রমিক হিসেবে)
কু রবানীর পশুর কোনো কিছু  দিতে নিষেধ করেছেন। আলী রা. বলেন,
আমরা তাদেরকে নিজেদের অংশ থেকে (এমনিই) দিয়ে থাকি।
(পারিশ্রমিক হিসেবে নয়)।

-সহীহ বুখারী ১/২৩২; সহীহ মুসলিম ১/৪২৩; আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৭০;
রদ্দু ল মুহতার ৬/৩২৮

প্রশ্ন:

আমরা কয়েকজন বন্ধু  মিলে কু রবানীর ঈদের সময় চামড়ার ব্যবসা করি।
ব্যবসার প্রক্রিয়াটা এই হয় যে, আমরা প্রথমে ট্যানারিতে যোগাযোগ করে
চামড়ার একটা মূল্য নির্ধারণ করি। এরপর ঈদের এক-দুদিন আগ থেকে
ঈদের দিন সকাল পর্যন্ত যারা কু রবানী করবে তাদের বাড়ি বাড়ি যাই। তাদের
সাথে চামড়া ক্রয়ের চু ক্তি করে আমাদের নির্ধারণকৃ ত মূল্য তাদের হাতে
অগ্রিম দিয়ে আসি। এতে দেখা যায়, অধিকাংশ চামড়াই আমরা কিনতে



পারি। কেননা এভাবে অগ্রিম না কিনলে অন্য গ্রুপ এসে কিনে ফেলার
আশংকা থাকে।

অতপর ঈদের দিন সকালে কু রবানী হওয়ার পর চামড়া ছিলা হলে আমরা
সেগুলো ট্যানারিতে নিয়ে বিক্রি করি। জানতে চাচ্ছি, আমাদের উক্ত ব্যবসা
শরীয়তসম্মত কি না? কোনো সমস্যা থাকলে তা সমাধানের উপায়সহ
জানালে উপকৃ ত হব।

উত্তর: 

পশুর চামড়া ছেলার আগে তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়। তাই পশু
জবাইয়ের আগেই আপনাদের চামড়া কেনা জায়েয হয়নি।

সহীহ ও বৈধভাবে ব্যবসা করতে চাইলে চামড়া ছেলার পরই তার ক্রয়-
বিক্রয় সম্পন্ন করতে হবে। তবে পশুমালিকদের সাথে যবাইয়ের আগে
প্রাথমিক আলোচনা করা যাবে এবং যে মূল্যে ক্রয় করতে চান তাও উল্লেখ
করা যাবে। আর ক্রয়ের নিশ্চয়তা হিসেবে কিছু  টাকা তাদের হাতে দিয়েও
আসতে পারবেন। কিন্তু সেটি মূল্য হিসেবে দেয়া যাবে না। বরং তার কাছে
জমা থাকবে। আর মূল ক্রয়-বিক্রয় হবে পশু জবাইয়ের পর যখন চামড়া
ছেলা হয়ে যাবে তখন। ঐ সময়ে যে মূল্য ঠিক হবে তা বিক্রেতার নিকট
জমা টাকার (যদি দেয়া হয়ে থাকে) সাথে সমন্বয় করতে পারবেন।

-ফাতহুল কাদীর ৬/৫১; আলবাহরুর রায়েক ৬/৭৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া
৩/১২৯; ইমদাদুল আহকাম ৩/৪৩২



প্রশ্ন:

আমাদের গ্রামে অনেক বাড়িতে এরকম প্রচলন আছে যে, কু রবানীর সময়
কসাইয়ের সাথে তারা এভাবে চু ক্তি করে, এই গরুটা বানিয়ে দিলে এত টাকা
পাবা আর এত কেজি গোশত পাবা।

প্রশ্নহল, এভাবে টাকা ও গোশতের বিনিময়ে চু ক্তি করা কি বৈধ? কেউ যদি
এমনটি করে তাহলে সেক্ষেত্রে তার করণীয় কী?

উত্তর:

কু রবানীর পশুর গোশত বা অন্য কোনো অংশ পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া
বৈধ নয়। সহীহ মুসলিমে আলী রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনিবলেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ করেছেন, যেন
আমি তাঁ র উটের দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং তার গোশত, চামড়া ও আনুষাঙ্গিক
আচ্ছাদনবস্ত্র সদকা করি এবং (তিনি আদেশ করেছেন) এসব থেকে কোনো
কিছু  যেন কসাইকে না দেই। তিনি বলেছেন, তাকে (কসাইকে) তো আমরা
নিজেদের থেকেই পারিশ্রমিক দিব।Ñসহীহ মুসলিম, হাদীস ১৩১৭

সুতরাং কেউ যদি না জেনে এভাবে গোশতের মাধ্যমে পারিশ্রমিক আদায়
করে দেয় তাহলে যে পরিমাণ গোশত পারিশ্রমিক হিসাবে দিয়েছে তার মূল্য
গরীবদের মাঝে সদকা করা ওয়াজিব হবে।

বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৫; আদ্দু ররুল মুখতার ৬/৩২৮

প্রশ্ন:



আমাদের এলাকায় কু রবানীর সময় পশুর চামড়া ছিলা, গোশত কাটা ও
অন্যান্য কাজ এলাকার গরীব লোকেরা করে থাকে। বিনিময় হিসেবে
তাদেরকে কিছু  গোশত দেওয়া হয়। টাকা দিলে তারা টাকা নিতে চায় না।
বরং কিছু  গোশত পাওয়ার জন্যই তারা এ কাজ করে থাকে। প্রশ্ন হল,
এভাবে তাদেরকে কাজের বিনিময়ে গোশত দেওয়া জায়েয হবে কি?

উল্লেখ্য, ঐ সময় পেশাদার কসাইও পাওয়া যায় না, যারা টাকার বিনিময়ে
এ কাজ করবে।

উত্তর:

কু রবানীর গোশত, চামড়া বা অন্য কিছু  বিনিময় হিসেবে দেওয়া জায়েয
নয়। কেননা হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। আলী রা.
বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ
করেছেন কু রবানীর উটের কাছে থেকে তার গোশত ও চামড়া সদকা করতে
এবং কসাইকে তা থেকে কিছু  না দিতে। তিনি আরও বলেছেন, আমরা
কসাইকে নিজেদের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক দিতাম। (সহীহ বুখারী ১/২৩২) 

তাই প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে তাদের কাজের বিনিময়ে টাকা বা অন্য কিছু  দিতে হবে।
কোনো অবস্থায় কু রবানীর গোশত বিনিময় হিসেবে দেওয়া যাবে না। তবে
টাকা বা অন্য কিছু  দ্বারা পরিপূর্ণ পারিশ্রমিক দিয়ে দেওয়ার পর হাদিয়া
হিসেবে কু রবানীর গোশত দিতে পারবে এবং দেওয়া উচিত।

-সহীহ মুসলিম ১/৪২৩; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩২১; আদ্দু ররুল মুখতার
৬/৩২৮; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/৪৪২

প্রশ্ন:



কু রবানীর পশুর চামড়া বা এর টাকা পাওয়ার প্রকৃ ত হকদার কারা?

উত্তর:

কু রবানীর পশুর চামড়ার মালিক কু রবানীদাতা। সে ইচ্ছা করলে তা
ব্যবহারও করতে পারে। সে যদি চামড়াটি দান করে দিতে চায় তবে বিক্রি না
করে আস্ত দান করাই উত্তম। বিক্রি করলে এর মূল্যের হকদার হয়ে যায়
ফকীর-মিসকীন তথা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত লোকজন। আর এদের মধ্যে
আত্মীয়-স্বজনও দ্বীনদারগণ অগ্রাধিকারযোগ্য।

-রদ্দু ল মুহতার ৬/৩২৮-৯; শরহুল কানয, বদরুদ্দীন আইনী ২/২০৬

প্রশ্ন:

আমাদের মহল্লা মসজিদের নির্মাণ কাজ চলছে। নির্মাণ কাজে অনেক অর্থ
প্রয়োজন। তাই মসজিদ কমিটি এ মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আমরা এবারের
কু রবানীতে এলাকার মানুষদের অনুরোধ করব। তারা যেন সকলে তাদের
কু রবানীর পশুর চামড়ার পুরো না হলেও অমত্মত অর্ধেক মূল্য মসজিদের
নির্মাণ কাজের জন্য দান করেন।

আমার জানার বিষয় হল, মসজিদ কমিটির উক্ত সিদ্ধান্ত কি সঠিক
হয়েছে? চামড়ার মূল্য কি মসজিদ নির্মাণ কাজে লাগানো যাবে? শরীয়তের
নির্দে শনা জানাতে অনুরোধ রইল।

উত্তর:

মসজিদ কমিটির উক্ত সিদ্ধান্ত সহীহ নয়। কু রবানীর পশুর চামড়ার মূল্য
মসজিদে দান করা জায়েয নয় এবং এ টাকা মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যয়



করাও জায়েয নয়। কারণ, কু রবানীর পশুর চামড়ার মূল্য গরীব মিসকিনের
হক। তা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে সদকা করে দেয়া জরুরি।
আর মস জিদ মুসলমানদের সাধারণ দান দ্বারাই নির্মাণ করতে হবে।

-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৫; ফাতহুল কাদীর ৮/৪৩৮; ইমদাদুল আহকাম
৪/২৫৭

প্রশ্ন:

কু রবানীর পশুর নাড়ি-ভুঁ ড়ি আমরা নিজেরা পরিষ্কার করতে পারি না বলে
সাধারণত এলাকার কোনো মহিলাকে এ ভিত্তিতে পরিষ্কার করতে দেই যে,
পারিশ্রমিক হিসাবে তাকে ৫০ টাকা এবং নাড়ি-ভুঁ ড়ির এক তৃতীয়াংশ দেওয়া
হবে। জানার বিষয় হল, এ ধরনের চু ক্তি করা কি বৈধ? জানালে কৃ তজ্ঞ
হব।

উত্তর:

কু রবানীর পশুর কোনো অংশ বিনিময় বা পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া
জায়েয নয়। আলী রা. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম কু রবানীর চামড়া ছাড়ানোর পারিশ্রমিক হিসেবেও চামড়ার
কোনো অংশ প্রদান করতে নিষেধ করেছেন।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৭১৭

অতএব প্রশ্নোক্ত চু ক্তি সহীহ নয়। নাড়ি-ভুঁ ড়ি পরিষ্কারের পারিশ্রমিক হিসেবে
ভু ড়ির অংশবিশেষও দেওয়া যাবে না। বিগত বছরগুলোতে এমন করে
থাকলে যে পরিমাণ অংশ পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া হয়েছে তার
ন্যায্যমূল্য সদকা করে দিতে হবে।



আর সামনে থেকে ভুঁ ড়ি পরিষ্কারের পারিশ্রমিক হিসেবে ভু ড়ির অংশবিশেষ
দেওয়ার শর্ত  করবে না। বরং তার শ্রমের বিনিময়ে টাকা দিয়ে দিবে। চু ক্তির
সময় গোশত বা ভু ড়ি দেওয়ার শর্ত  না থাকলে ন্যায্য পারিশ্রমিক দেওয়ার
পর কু রবানীর পশুর ভু ড়ি বা গোশত হাদিয়া হিসেবে দেওয়া যাবে। এতে
কোনো অসুবিধা নেই।

-সহীহ মুসলিম ৩/৩৫০; সহীহ বুখারী (ফাতহুল বারী) ৩/৬৫০; আদ্দু ররুল
মুখতার ৬/৩২৮; ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৫৪; আলবাহরুর রায়েক ৮/১৭৮;
আলমাবসূত, সারাখসী ১২/১৪; ইলাউস সুনান ১৭/২৬৩

প্রশ্ন:

আমরা গরুর ভুঁ ড়ি খাই না। তাই আমার বাবা প্রতি বছর তা বিক্রি করে
দেন। আম্মা কু রবানীর গরু ও খাসির চর্বি জমা করে ফেরিওয়ালার কাছে
বিক্রি করেন। জানতে চাই, এই টাকা কি আমাদের ব্যবহার করা হালাল
হবে?

উত্তর:

নিজের কু রবানীর পশুর ভুঁ ড়ি, চর্বি, গোশত কিছু ই বিক্রি করা জায়েয নেই।
এতে কু রবানী ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়। বিগত দিনে নিজেদের কু রবানীর পশুর
চর্বি, ভু ড়ি বিক্রি করে যত টাকা পেয়েছেন তা গরীবদেরকে সদকা করে
দিতে হবে। আর আল্লাহ তাআলার দরবারে ইস্তিগফার করতে হবে। ভুঁ ড়ি,
চর্বি নিজেরা খেতে না পারলে সরাসরি গরীবদেরকে দান করে দিবে, বিক্রি
করবে না।



-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০১; আদ্দু ররুল মুখতার
৬/৩২৮

প্রশ্ন:

প্রতি বছর কু রবানীর পর আমাদের বাসায় প্রচুর পরিমাণে চর্বি জমা হয়।
এসকল চর্বি উত্তমরূপে না নিজে ব্যবহার করা যায় না অন্যকে দেওয়া যায়।
আমার প্রতিবেশী মহিলারা চর্বি কিনতে আসা ব্যক্তিদের নিকট তা বিক্রি
করে দেন। কিন্তু আমার স্বামী একথা বলে আমাকে চর্বি বিক্রি থেকে বিরত
রেখেছেন যে, ‘কু রবানীর পশুর চর্বি বিক্রি করা নাজায়েয।’ আমি জানতে
চাচ্ছি যে, তার উক্ত কথা কি ঠিক? আর যেহেতু  সুষ্ঠু ভাবে চর্বিগুলোকে
ব্যবহার না করার কারণে তা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তাই তা বিক্রি
করে গরীবদেরকে এর অর্থ দেওয়ার সুযোগ আছে কি না?

উত্তর:

আপনার স্বামী ঠিকই বলেছেন। কু রবানীর গোশত, চর্বি, হাড্ডি ইত্যাদি
বিক্রি করা নাজায়েয। এ ব্যাপারে একাধিক হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। 

তাই নিজে ব্যবহার করতে না পারলে গরীব-মিসকীনকে দিয়ে দিবে। অবশ্য
কাউকে দেওয়ার সুযোগ না থাকার কারণে তা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হলে
বিক্রি করা যাবে। অতপর প্রাপ্ত অর্থ সদকা করে দিতে হবে।

-মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৬২১১; মাজমাউয যাওয়াইদ, ৪/২৭; বাদায়েউস
সানায়ে ৪/২২৫, শরহু মুখতাসারিত তাহাবী ৭/৩৩৯, আলখানিয়া ৩/৩৫৪
খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩২২



প্রশ্ন:

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ মনে করে, কু রবানীর গোশত তিনভাগে
বণ্টন করা জরুরি এবং এতে সামান্য ত্রুটি করলেও কু রবানী হবে না। অথচ
অনেক সময় এমন হয়, বিশেষ করে পরিবারের লোকজন বেশি হলে এবং
অভাবী হলে নিজের অংশ থেকে এক ভাগ রেখে দুই ভাগ দিয়ে দিলে সে
তার পরিবার-পরিজন নিয়ে তৃ প্তির সাথে খেতেই পারে না। আবার দূরের
আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু -বান্ধবকে দাওয়াত করে খাওয়াতে বা তাদের জন্য কিছু
গোশত পাঠাতে হিমশিম খেতে হয়। তাই প্রশ্ন হল, এভাবে প্রথমেই গোশত
মেপে মেপে তিনভাগ করে এক ভাগ রেখে বাকি দুই ভাগ বিলিয়ে দেওয়া
কতটুকু  জরুরি? এতে কমবেশি করার হুকু ম কী? বিস্তারিত দলিল-প্রমাণসহ
জানতে চাই।

উত্তর:

কু রবানী করা এবং কু রবানীর গোশত দান করা ভিন্ন ভিন্ন দুটি আমল।
আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইখলাসের সাথে পশু জবাই করার দ্বারাই
কু রবানীর ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। আর কু রবানীকারীর জন্য তার
কু রবানীর গোশতের ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দে শনা হল, সে নিজ পরিবার-
পরিজনকে নিয়ে খাবে এবং পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, যারা
কু রবানীর সামর্থ্য রাখে না তা দেরও দান করবে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত
আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ...
(কু রবানীর গোশত) তোমরা খাও, জমা করে রাখো এবং (গরীব-
অসহায়দেরও) দান করো। হাদীস : ১৯৭১



অন্য বর্ণনায় আছে, তোমরা খাবে এবং অন্যদেরও খাওয়াবে। সহীহ
মুসলিম, হাদীস : ১৯৭৩

তবে দানের ব্যাপারে কু রবানীকারীর উপর শরীয়ত কোনো বাধ্যবাধকতা
আরোপ করেনি;বরং প্রত্যেককে তার অবস্থা অনুপাতে দান করতে বলা
হয়েছে। অবশ্য সামর্থ্যবানদের জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় উত্তম হল,
মোটামুটি তিন ভাগ করে এক অংশ গরিব-মিসকিন ও অসহায়দেরকে দান
করা, এক অংশ গরীব আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে দেওয়া। আর
এক অংশ নিজের জন্য রাখা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কু রবানীর গোশতের তিন ভাগের এক
ভাগ পরিবার-পরিজনকে দিতেন। আরেক ভাগ গরিব প্রতিবেশীদের দিতেন
এবং এক ভাগ ভিক্ষু ক ও অসহায়দের দান করতেন। আল মুগনী ১৩/৩৭৯

উল্লেখ্য, এ বণ্টন উত্তম জরুরি বা আবশ্যক নয়। তেমনি একেবারে ওজন
করে তিন ভাগ করাও আবশ্যক নয়। বরং কু রবানীকারীর জন্য এতে
তারতম্য করার অবকাশ আছে।

আরো উল্লেখ্য যে, এটি যেহেতু  একটি মুস্তাহাব আমল তাই সামর্থ্যবানদের
এর উপর আমল করা উচিত। আর কারো পরিবারের সদস্য বেশি হলে
কিংবা নিজেদের প্রয়োজন বেশি থাকলে সেক্ষেত্রে তারা নিজেদের প্রয়োজন
পরিমাণ গোশত রাখতে পারবে, এটা তাদের জন্য অনুত্তম হবে না।

ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/৪৩৭; বযলুল মাজহূদ ১৩/৪৩; রদ্দু ল মুহতার
৬/৩২৮; তাবয়ীনুল হাকায়েক ৬/৪৮৬; ইলাউস সুনান ১৭/২৬২

প্রশ্ন: 



আমি একজন আমেরিকা প্রবাসী। দীর্ঘদিন যাবত সপরিবারে এখানে আছি।
কু রবানী দেশেই করে থাকি। এর একটা কারণ হল আমরা জানি যে,
কু রবানীর গোশত তিন ভাগে ভাগ করতে হয়। এক ভাগ নিজের, এক ভাগ
আত্মীয়স্বজনের আর এক ভাগ মিসকিনদের। আর মিসকিনদের অংশ
কু রবানীদাতারা কেউ খেতে পারবে না। যদি খেতে হয় তাহলে ঐ পরিমাণ
গোশতের মূল্য সদকা করে দিতে হবে।

উল্লেখ্য, আমাদের এখানে গরীবের অংশ গ্রহণ করার মতো কেউ নেই, তাই
আমি এখানে কু রবানী না করে দেশে কু রবানী করে থাকি।

একজন আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কু রবানী তিন ভাগে ভাগ করতেন। আবার
আরেক হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা
যা ইচ্ছা দান কর, যা ইচ্ছা নিজেরা খাও। আমার জানার বিষয় হল-

ক) তিন ভাগ করাটা কি বাধ্যতামূলক?

খ) যদি বাধ্যতামূলক হয় তাহলে মিসকিনদের অংশের হুকু ম কী?

গ) যদি বাধ্যতামূলক না হয় তাহলে কু রবানীদাতা কি মিসকীনদের অংশ
খেতে পারবেন?

ঘ) আর উপরে উল্লেখিত উভয় হাদীসই কি সহীহ? সহীহ হলে দুই হাদীসের
মাঝে সমন্বয় হবে কীভাবে?



আমার মতো এখানের অনেকেরই একই প্রশ্ন। দলীলসহ জানালে কৃ তজ্ঞ
থাকব।

উত্তর: 

কু রবানীর গোশত তিন ভাগ করে একভাগ নিজের জন্য রাখা, এক ভাগ
আত্মীয়-স্বজনকে আর এক ভাগ ফকীর মিসকীনকে দেওয়া মুস্তাহাব। তবে
এভাবে তিন ভাগে বণ্টন করা জরুরি নয়। কেউ পুরো গোশত নিজের জন্য
রেখে দিলেও তার কু রবানী আদায় হয়ে যাবে। তাই আপনি চাইলে যেখানে
আছেন সেখানেই কু রবানী করতে পারেন। সেখানে গোশত দেওয়ার মতো
কাউকে পাওয়া না গেলেও কোনো অসুবিধা হবে না।

আর প্রশ্নে যে দুটি হাদীসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে উভয় হাদীসই
নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত আছে। প্রথম হাদীসটি হল : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে
আববাস রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কু রবানীর
গোশত বণ্টন সম্পর্কে  বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
কু রবানীর গোশত তিন ভাগ করে একভাগ নিজ পরিবারের জন্য রাখতেন,
এক ভাগ গরীব প্রতিবেশীকে দিতেন আর এক ভাগ অন্যান্য গরীব-
মিসকীনকে দান করতেন।-আল ওযায়েফ, আবু মুসা আলআসবাহানী,
মুগনী ইবনে কু দামা ১৩/৩৭৯-৩৮০

দ্বিতীয় হাদীসটি হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ
করেছেন, তোমরা কু রবানীর গোশত যে পরিমাণ ইচ্ছা খাও, অন্যদেরকে
খাওয়াও এবং যতটুকু  ইচ্ছা জমা করে রাখ।-সুনানে তিরমিযী, হাদীস :
১৫১০



দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, কু রবানীর গোশত বণ্টনের বিষয়টি
কু রবানীদাতার ইচ্ছাধীন। অন্যকে না দিলেও গুনাহ হবে না। আর প্রথম
হাদীসে কু রবানীর গোশত বণ্টনের উত্তম পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। তাই
উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৯৭২; মুয়াত্তা, ইমাম মুহাম্মাদ পৃ. ২৮১-২৮২;
হিদায়া ৪/৪৫০; উমদাতুল কারী ১০/৫৭-৫৮; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪;
আলবাহরুর রায়েক ৮/১৭৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০০; আদ্দু ররুল
মুখতার ৬/৩২৭-৩২৮

প্রশ্ন: 

গত কু রবানীর ঈদে আমার বড় ভাই দুটি গরু কু রবানী দেন। একটি রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে। অপরটি নিজের পক্ষ থেকে।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে দেওয়া কু রবানীর গোস্ত
পুরোটা গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেন। জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, মৃত
ব্যক্তির নামে দেওয়া কু রবানীর গোস্ত নিজেরা খাওয়া যায় না। গরীবদেরকে
দিয়ে দিতে হয়। জানার বিষয় হল, আমার বড় ভাইয়ের কথা কি ঠিক?
অন্যথায় সঠিক মাসআলা কী?

উত্তর: 

আপনার ভাইয়ের কথা ঠিক নয়। মৃত ব্যক্তিকে সওয়াব পৌঁ ছানোর
উদ্দেশ্যে দেওয়া কু রবানীর গোস্ত নিজেরাও খাওয়া যায় এবং অন্যদেরকেও



দান করা যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কু রবানী
দিলে সে কু রবানীর গোস্তের একই হুকু ম। সে গোস্ত গরীবদের মাঝে বিলিয়ে
দেওয়া জরুরি নয়; বরং নিজেরাও তা থেকে খেতে পারবে।

-ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৫১; আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৭৩; তাবয়ীনুল
হাকায়েক ৬/৮; আদ্দু ররুল মুখতার ৬/৩২৬

প্রশ্ন: 

যদি কু রবানীর গরুর সাথে আকীকার নিয়ত করে তাহলে সে মাংস বণ্টনের
নিয়ম কী? যদি কু রবানী আর আকীকার উভয় ভাগ এক সাথে মিলিয়ে পরে
তা তিন ভাগ করে কু রবানীর গোশতের নিয়মে বণ্টন করি তাহলে হবে কি?

উত্তর: 

আকীকার গোশত বণ্টনের হুকু ম কু রবানীর মতোই।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আকীকা সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ হাদীসে এসেছে, ...
অতপর (আকীকার গোশত থেকে) নিজে খাবে, অন্যকে খাওয়াবে এবং
সদকা করবে। -মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৭৬৬৯

তাই কু রবানী ও আকীকা একই ব্যক্তির হলে গোশত পৃথক করার প্রয়োজন
নেই; বরং চাইলে উভয় গোশত একত্রে মিলিয়ে তিনভাগে বণ্টন করতে
পারবে।



  -ইলাউস সুনান ১৭/১১৮, ১৭/১২৬; রদ্দু ল মুহতার ৬/৩১৭; আলমুগনী
ইবনে কু দামা ১৩/৩৯৩

প্রশ্ন:

আমাদের পরিবারে কু রবানীর গোশত দিয়ে গরীব মহিলাদেরকে দাওয়াত
খাওয়ানোর রেওয়াজ আছে। কিন্তু আমি ছোট বেলা থেকে লক্ষ্য করেছি,
হিন্দু মহিলাদেরকে কু রবানীর গোশত দেওয়া হয় না। তাদের জন্য পৃথক
গোশত আনিয়ে নেওয়া হয়। জানতে চাই, হিন্দুদেরকে কু রবানীর গোশত
দিতে অসুবিধা আছে কি?

উত্তর:

কু রবানীর গোশত হিন্দু বা অমুসলিমকেও দেওয়া জায়েয। এতে অসুবিধার
কিছু  নেই।

-আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৬৯; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/৪৩৭;
ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০০; ইমদাদুল আহকাম ৪/২০৬

প্রশ্ন:

কোনো কোনো গ্রামে দেখা যায়, ঈদুল আযহার দ্বিতীয় দিন অথবা তৃতীয়
দিন বিবাহ বা ওলিমা অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করা হয় এবং কু রবানীর
গোশত দিয়েই এসব অনুষ্ঠানের দাওয়াত খাওয়ানো হয়। আমার প্রশ্ন হল,



কু রবানীর গোশত দিয়ে বিবাহ বা ওলিমা অনুষ্ঠানের দাওয়াত খাওয়ানো কি
জায়েয হবে এবং এ উদ্দেশ্যে কু রবানি করা কি বৈধ হবে?

উত্তর:

কু রবানী একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তা কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি
লাভের উদ্দেশ্যেই হতে হবে। বিবাহ বা ওলিমার গোশত লাভের উদ্দেশ্যে
কু রবানী করা সহীহ নয়। অবশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কু রবানী
করে সেই গোশত নিজে খেতে পারবে। অন্যকেও খাওয়াতে পারবে। তদ্রƒপ
সেই গোশত দিয়ে বিবাহ বা ওলিমা অনুষ্ঠানে দাওয়াতও খাওয়াতে পারবে।
এতে কোনো বাধা নেই।

আলবাহরুর রায়েক ৩/৭১; আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৬৯

প্রশ্ন:

আমাদের এলাকায় কিছু  হিন্দু পড়শী আছে, যারা কু রবানীর গোশত নিতে
চায়। তাদেরকে কু রবানীর গোশত দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর:

হ্যাঁ , হিন্দু বা অন্যান্য বিধর্মীকেও কু রবানীর গোশত দেওয়া জায়েয। হাসান
বসরী রাহ. ও ফকীহ ইবরাহীম ইবনে খালেদ আবু ছাওর রাহ. বিধর্মীকে
কু রবানীর গোশত দেওয়া জায়েয বলেছেন।

-ফিকহুল ইমাম আবু ছাওর ৪০২; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০০



প্রশ্ন:

আমাদের বাড়ির পাশেই এক হিন্দুর বাড়ি। খুব গরীব মানুষ তারা। কু রবানীর
সময় যখন গরীবদেরকে গোশত বণ্টন করি তখন সেও কখনো কখনো
গোশত চায়। আর না চাইলেও সে যেহেতু  আমাদের পাশেই থাকে আবার
গরীব মানুষ তাই না দিতেও খারাপ লাগে। তাই আমি জানতে চাই ঐ
হিন্দুকে কু রবানীর গোশত দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর:

কু রবানীর গোশত অমুসলিমদের দেওয়া জায়েয আছে। তাই প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে
আপনি আপনার পড়শী হিন্দুকে কু রবানীর গোশত দিতে পারবেন।

ইলাউস সুনান ১৭/২৫৮; ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/৩০০

প্রশ্ন:

এক ব্যক্তি কু রবানীর পশু ক্রয়ের পর ১২ যিলহজ্বের মধ্যে তা কু রবানী
করতে পারেনি। এখন তার কী করণীয়? আর কেউ যদি পশু ক্রয়ই না করে
এবং কু রবানীর সময় শেষ হয়ে যায় তখন তার কী করণীয়?

উত্তর:

প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি ক্রয়কৃ ত পশুটি জীবিত সদকা করে দিবে। আর
কোনো ব্যক্তির উপর কু রবানী ওয়াজিব হওয়া সত্তে¡ও যদি সে কু রবানীর



পশু ক্রয় না করে এবং কু রবানীও না করে থাকে তাহলে তার উপর
কু রবানীর যোগ্য একটি ছাগলের মূল্য সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। আর
উভয় ক্ষেত ত্রেই যথাসময়ে কু রবানী না করার কারণে তাওবা-ইস্তিগফার 
করবে।

-ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/৪২৩; রদ্দু ল মুহতার ৬/৩২১; তুহফাতুল
ফু কাহা ৩/৮৩; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০২

প্রশ্ন: 

ঈদের তিন দিন পূর্বে কু রবানীর জন্য একটি খাসি ক্রয় করি। ঈদের দিন
দুপুরে ব্যবসায়িক জরুরি কাজের জন্য আমি সিঙ্গাপুর চলে যাই। তাই
ঈদের দিন কু রবানী করতে পারিনি। বাসায় যেহেতু  অন্য কোনো পুরুষ
মানুষ ছিল না তাই পরেও আর খাসিটি কু রবানী করা হয়নি। ঈদের ৫ দিন
পর আমি দেশে আসি। এখন আমার কী করা উচিত? খাসিটি কু রবানী
করতে হবে নাকি গরীবদেরকে সদকা করে দিতে হবে? জানিয়ে বাধিত
করবেন।

উত্তর: 

আপনি যেহেতু  কু রবানীর শেষ সময়ে মুসাফির ছিলেন তাই আপনার উপর
বিগত কু রবানী ওয়াজিব ছিল না। সুতরাং প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে খাসিটির কু রবানী
করা বা সদকা করা কোনোটিই আবশ্যক নয়। তারপরও যদি আপনি
ছগলটিকে সদকা করে দিতে চান তাহলে সদকা করে দিতে পারবেন। এতে
আপনি সদকার সওয়াব পেয়ে যাবেন।



-মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক, বর্ণনা ৮১৪২, ৮১৪৪; বাদায়েউস সানায়ে
৪/১৯৬; আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৫৭; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯২

প্রশ্ন: 

আমি গত কয়েক বছর যাবৎ কু রবানী ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও কু রবানী
করিনি। এখন বিগত কাযা কু রবানীগুলো আদায় করতে চাচ্ছি। হুজুরের
কাছে আমার প্রশ্ন হল, আমি যদি প্রতি বছরের জন্য গরুর সাত ভাগের এক
ভাগের যে মূল্য আসে, সেই মূল্য সদকা করি, তাহলে কি আমার কাযা
কু রবানী আদায় হবে? নাকি প্রতি বছরের জন্য একটি ছাগলের মূল্য সদকা
করতে হবে?

উদাহরণ সরূপ, একটি গরুর দাম ৪২ হাজার টাকা। আর সাতটি ছাগলের
দাম ৭০ হাজার টাকা। এখন আমি যদি ৭ বছরের জন্য ৪২ হাজার টাকা
সদকা করি। তাহলে কু রবানী আদায় হবে কি না? নাকি ৭০ হাজার টাকা
সদকা করতে হবে? দলীলসহ জানালে কৃ তজ্ঞ হব।

উত্তর: 

প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে যে কয় বছর কু রবানী করা হয়নি প্রত্যেক বছরের জন্য
অন্তত এক বছর বয়সী একটি ছাগলের মূল্য সদকা করতে হবে। এক্ষেত্রে
গরুর সপ্তমাংশের হিসাব যথাযথ নয়। তবে হাঁ , গরুর সপ্তমাংশের মূল্য যদি
এক বছর বয়সী ছাগলের মূল্য সমপরিমাণ বা বেশি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তা
সদকা করলে কাযা আদায় হবে। কিন্তু এক বছর বয়সী ছাগলের মূল্যের
কম হলে আদায় হবে না।



আলমাবসূত, সারাখসী ১২/১৪; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৩; খুলাসাতুল
ফাতাওয়া ৪/৩১১; রদ্দু ল মুহতার ৬/৩২১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৬

প্রশ্ন: 

এ বছর কু রবানীর ঈদের দিনের ঘটনা। আমি ঈদের নামায পড়তে গিয়েছি।
নামায শেষ করে এসে দেখি, আমার কু রবানীর পশু কু রবানী করা হয়ে
গেছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, একটু  আগে কসাইরা গরু
বানানোর জন্য এসে পড়ে। তারা বলল, গরু যেহেতু  আপনাদের একারই
তাই এখনই কু রবানী করে ফেলি। তাহলে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয়ে যাবে।
আপনারাও আগেভাগে রান্না বান্না করে ফেলতে পারবেন। বাসার লোকদের
সম্মতিক্রমে তারা কু রবানী করে ফেলে। এখন আমার উক্ত কু রবানী সহীহ
হয়েছে কি?

উত্তর: 

আপনার পশুটি কু রবানী করার আগে ঐ এলাকার কোথাও যদি ঈদের
নামায হয়ে থাকে কিংবা আপনাদের নামায শেষ হয়ে যাওয়ার পর তারা
কু রবানী করে থাকে তাহলে কু রবানী সহীহ হয়েছে। কিন্তু যদি তারা কু রবানী
করার আগে আপনাদের নামায কিংবা আপনার এলাকার নামায কোনোটাই
শেষ না হয়ে থাকে তবে আপনার ঐ কু রবানী সহীহ হয়নি। সেক্ষেত্রে
কু রবানীর দিনগুলোর মধ্যে আরেকটি পশু কু রবানী করতে হবে। আর
কু রবানীর দিনগুলো অতিক্রম হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে আপনাকে একটি



কু রবানীযোগ্য পশুর মূল্য সদকা করতে হবে। তাই আপনার উচিত
ভালোভাবে খোঁজ নিয়ে সময়টি যাচাই করে নেওয়া। হাদীস শরীফে বর্ণিত
হয়েছে, জুনদুব বিন সুফিয়ান রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ঈদের নামাযে শরীক হয়েছি। নামায শেষে
বাইরে এসে তিনি যবাইকৃ ত ছাগল দেখলেন। তখন বললেন,

نْ مَ ى، وَ رَ خْ ا أُ هَ كَانَ حْ مَ بَ ذْ يَ لْ - فَ يَ لِّ صَ وْ نُ يَ -أَ لِّ صَ نْ يُ لَ أَ بْ هُ قَ تَ يَّ حِ ضْ حَ أُ بَ نْ كَانَ ذَ مَ

مِ اللهِ اسْ حْ بِ بَ ذْ يَ لْ ، فَ حْ بَ ذْ .كَانَ لَمْ يَ

যে নামাযের আগে যবাই করেছে সে যেন সেটির বদলে অন্য একটি ছাগল
কু রবানী করে। আর যে কু রবানী করেনি সে যেন আল্লাহর নামে কু রবানী
করে।

 -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯৬০; কিতাবুল আছল ৫/৪০৫; মাবসূত, সারাখসী
১২/১০; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১১; আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৬১;
আলবাহরুর রায়েক ৮/১৭৫; রদ্দু ল মুহতার ৬/৩২০

প্রশ্ন: 

আমার পিতা একজন মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন। তার কু রবানী করার
সামার্থ্য ছিলো। গত ঈদে তিনি কু রবানীর জন্য একটি গরুও কিনেছিলেন।
কিন্তু সেটি কু রবানী করার সুযোগ তার আর হয়নি। ঈদের নামায পড়ে
আসার পথে সড়ক দূর্ঘটনায় ইন্তেকাল হয়। তার মৃত্যু তে পরিবারের সকলে



শোকাহত ছিল। তাই কু রবানীর তিনদিনের ভেতর গরুটি আর কু রবানী করা
হয়নি। এখন আমরা ঐ গরুটি কী করব? সেটি কি সদকা করে দিতে হবে?
অথবা আগামী কু রবানীর ঈদে যবেহ করার জন্য রেখে দিতে হবে?

উত্তর: 

প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনার পিতা যেহেতু  কু রবানীর সময়  (১২ যিলহজ্ব) শেষ
হওয়ার আগেই ইন্তেকাল করেছেন, তাই এ বছরের কু রবানী তার উপর
ওয়াজিব থাকেনি। সুতরাং তার ক্রয়কৃ ত ঐ পশুটিরও কু রবানী করা বা
সদকা করা লাগবে না। বরং এই পশু এখন তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি হিসাবে
ধর্ত ব্য হবে। ওয়ারিশরা চাইলে সেটা বিক্রি করে দিয়ে এর মূল্য সকলের
অংশ অনুযায়ী ভাগ করে নিতে পারেন। আবার চাইলে যবেহ করে এর
গোশতও বণ্টন করে নিতে পারেন আর যদি সকল ওয়ারিশ বালেগ হয়
এবং তারা একমত হয় তাহলে তারা গরুটি বা এর মূল্য সদকাও করে দিতে
পারবে।

  -বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৯; আলবাহরুর রায়েক ৮/১৭৪; আদ দুররুল
মুখতার ৬/৩১৯; ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া ১৭/৪৯

প্রশ্ন: 

আমার দাদা হজ্বে যাওয়ার আগে একটি ছাগল ক্রয় করে আমার বাবাকে
দিয়ে বলেন, আমার পক্ষ থেকে তু মি কু রবানীটা আদায় করে দিও। কিন্তু
আমার বাবা কু রবানীর দিন ঐ ছাগল দিয়ে আমার পক্ষ থেকে কু রবানী
আদায় করেন।



এখন আমার প্রশ্ন হল, উক্ত কু রবানী কার পক্ষ থেকে আদায় হবে? উল্লেখ্য
যে, আমার দাদা ধনী।

উত্তর: 

প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনার বাবা আপনার পক্ষ থেকে কু রবানীর নিয়ত
করলেও তা আপনার পক্ষ থেকে হয়নি। বরং তা আপনার দাদার পক্ষ
থেকেই আদায় হয়েছে। কেননা ছাগলটির মালিক আপনার দাদা। তিনি
কু রবানীর জন্য ক্রয় করেছেন এবং আপনার বাবাকে তার পক্ষ থেকে
কু রবানী করার জন্য প্রতিনিধি বানিয়েছেন। তাই পশুটি আপনার দাদার
পক্ষ থেকেই কু রবানী হয়েছে বলে ধর্ত ব্য হবে।

প্রকাশ থাকে যে, আপনার দাদার সুস্পষ্ট নির্দে শের পরও তার পক্ষ থেকে
কু রবানী না করে আপনার পক্ষ থেকে কু রবানী দেওয়া ঠিক হয়নি।

 Ñআল মুহীতুল বুরহানী ৮/৪৭৫; ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৫৫; রদ্দু ল মুহতার
৬/৩৩০

প্রশ্ন: 

আম্মু বলেছিলেন এ বছর কু রবানী করবেন। তাই কয়েক মাসের টাকা
জমিয়ে একটি ছাগল ক্রয় করেছি। কিন্তু কু রবানীর আগের দিন আম্মুর
প্রচণ্ড পেট ব্যথা শুরু হয়। আম্মুকে নিয়ে হাসপাতালে দৌড়ঝাঁপ করতে
করতে ৫-৭ দিন চলে যায়। এমনকি কু রবানীর সময়ও শেষ হয়ে যায়।



কাউকে কু রবানী করার জন্য বলব সে খেয়ালটুকু ও ছিল না। এ অবস্থায়
উক্ত পশু দ্বারা আমি কী করব? যবাই করে খাওয়া বা বিক্রি করা কি
জায়েয আছে? নাকি গরিব-মিসকীনকে দিয়ে দিতে হবে?

উত্তর: 

এখন ছাগলটি যবাই করে খাওয়া বা বিক্রি করা কোনোটিই জায়েয হবে না।
কু রবানীর উদ্দেশ্যে ক্রয়ের পর কু রবানীর নির্ধারিত সময় (১০ যিলহজ্ব
ফজর থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্ত) যেহেতু  পার হয়ে গেছে এখন উক্ত পশু
জীবিতই ফকির-মিসকীনকে সদকা করে দিতে হবে।

  -শরহু মুখতাসারিত তহাবী ৭/৩৪২; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০২;
আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৬৪; আদ্দু ররুল মুখতার ৬/৩২০

প্রশ্ন: 

জনাব, আমি কু রবানির সময় সফরে ছিলাম। সে সময় আমার নির্দে শেই
বাড়িতে কু রবানি করা হয়। ঈদের দ্বিতীয় দিনে আমি সফর থেকে ফিরে
আসি। স্থানীয় এক আলেমের কাছে শুনলাম, সফর অবস্থায় কু রবানি
ওয়াজিব নয়, কিন্তু কু রবানির সময়ের ভিতরে মুকীম হলে (আর্থিক সঙ্গতি
থাকলে) কু রবানি ওয়াজিব হয়। জানতে চাই, সফরে থাকা অবস্থায় যে
কু রবানী দেওয়া হয়েছে তা ধারা আমার ওয়াজিব কু রবানি আদায় হয়েছে
কি না?

 



উত্তর: 

হাঁ , সফরে থাকা অবস্থায় যে কু রবানি করা হয়েছে তা দ্বারা আপনার
ওয়াজিব কু রবানি আদায় হয়ে গেছে। তাই পুনরায় কু রবানি করা জরুরি
নয়। 

  -আদ্দু ররুল মুখতার ৬/৩১২, ৩১৬; আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৮১;
ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০৬; ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৬/২৯২

[ মাসিক আলকাউসারের বিভিন্ন সংখ্যা থেকে সংগৃহীত ]


